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[ ধৃত সংস্করণ ] 
(ষষ্ঠ শ্রেণীর পাঠ্য ) 
বইখানির বিশেষত্ব 
পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ 
ইতিহাসের পাঠ্যসৃচীর পরিবর্তন 
ও পারবর্ধন করেছেন, তাঁদের 
নির্দেশঅন;সারেই বইখানি রচনা শ্রীপ্রবোধনন্দ্র সিংহ 


করা হয়েছে । স্ুকুমারমাতি ছাত্র- 
ছান্তীগণ যাতে সহজে বুঝতে 
পারে, সেজন্য যতদুর সম্ভব 
সরল ভাষা ব্যবহার করা 
হয়েছে। প্রাতাঁট অধ্যায়ের শেষে 
প্রয়োজনীয় কালপঞ্জী এবং পর্ষদ 
দনর্দেশত রচনাত্সক প্রশ্ন, 
সংক্ষিপ্ত রচনাত্মক প্রশ্ন, 
বিষয়মুখী প্রশ্নের সমাবেশ 
করা - হয়েছে, এছাড়া চিত্রের 
সাহায্যে কঠিন বিষয়গ্রীলকে 
সহজভাবে বোঝান হয়েছে । 
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অধ্যাপক, ইাঁতহাস বিভাগ, 
কাঁথ প্রভাতকুমার কলেজ। 
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3 দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ৪ কি ভাবে প্রাচীন যুগের 
মানুষের কথা জানা যায় ১৯ 


দ্বিতীয় অধ্যায় £ প্রস্তর য্গের কথা, আঁদম মানব ১ & 

_.. পঢুরা-প্রস্তর যুগের কথা 2 0) 

. নৱ প্রন্তর যুগের কথা B 

"তৃতীয় অধ্যায় ? ধাতু যুগ 0G 
তাম্র-ব্োঞ্জ যুগের কথা f 

চতুর্থ অধ্যায় £ সভ্যতার আঁদকেন্দ্র at হট 

- (ক) মেসোপোটোঁময়া nn বব 

ব্‌ €খ) মিশর ৯ কঃ 

(গ) 'দিম্ধঃসভ্যতা ১২ 

| (ঘ) চাঁনদেশ টের Ee 

(ও) নদণমাতৃক সভ্যতাসমনহের বৈশি্ট্য ... 5 

পঞ্চম অধ্যায়ঃ লোঁহয্গের সমাজের কথা রিং ঢং 

(ক) ব্যাঁবলন i নন 

(খ) িশরাঁয় সাম্রাজ্যের যুগ ৬ রি 

গে) ইরাণ ও ও 

(ঘ) ইহুদীদের কথা হু রি 

ষ্ঠ অধ্যায় £ গ্রীসদেশের কথা Se ss 

সপ্তম অধ্যায় £ রোমের কথা চু রং 

অষ্টুম অধ্যায় £ চাঁনদেশের কথা টা ৰক 


[11 
বিষ 


নবম অধ্যায় £ প্রাচীন ভারতের কথা 
আর্ধজাতির বোদিক সভ্যতা 
জৈন ও বৌদ্ধধমে“র উদ্ভব 
সাম্রাজ্যের অভ্যু্থান 
প্রাচীন বাংলার কথা রঃ 
জাতাঁয় সমাজ ও বাণিজ্যে বৈদোশিক প্রভাব ... 
মেগাদ্ছিনিস ও ফা-হয়েন-এর বর্নায় ভারতগয় 
সমাজ 
প্রাচীন ভারতীয় শিল্পকলা, শিক্ষা ও es তত 
বণনিনক্রুমক [বিষয় সূচী. 


প্রথম পরিচ্ছেদ 


| 3 ইভিহাস কেন শড়ল 2 
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ইতিহাস বলতে কি বোঝায় £ ইতিহাস বলতে সাধারণতঃ মানব সভ্যতার 
করমাবকাশের কথা বোঝায় । আদিম যুগের মানুষ ধাপে ধাপে নানা স্তর পার 
ছয়ে আধ্মানক মানুষে পরিণত হয়েছে। পাঁথবীতে মানুষের জন্মের সময় 
থেকে মানব-সভ্যতার এই বিবর্তনের ধারা নদীর স্রোতের মত আজও বয়ে 
চলেছে। এর কোথাও ছেদ নেই, কোনও বিরাম নেই । এই বিরাম-বিহীন চলার 
পথে নানা অবস্থার মধ্যে পড়েও মানুষ গড়ে তুলেছে তার সমাজ ও সংস্কাত। 
এর জন্য তাকে যুগের পর যুগ ধরে নানা পাঁরবেশের সঙ্গে চালাতে হয়েছে 
আপসহীন সংগ্রাম । মানুষের জীবন-মরণ সংগ্রামের কথাই হলো ইতিহাসের 
বিষয়বন্ত॥ তাই ইতিহাস শহধ্দ-রাজা-মহারাজাদের বিলাসময় জীবনযাত্রার 
[িবরণমান্র নয় বা তাদের যদদ্ধাবগ্রহ ও সাম্রাজ্য বিস্তারের রোমাঞ্চকর কোন 
কাহিনী নয়, ইতিহাস হলো সমগ্র মানবজাতির ক্রমাববর্তনের এক ধারাবাহিক 
[বিবরণ । 

কেন হীতহাস পড়ব £ এখন প্রশ্ন হলো কেন আমরা ইতিহাস পড়ব? 
আগেই বলা হয়েছে, ইতিহাস মানব সভ্যতার ক্রমাবকাশের কাহিনী ॥ তাই 
সুদুর অতীত থেকে মানুষ কিভাবে ধাপে ধাপে তার আজকের সভ্যতা গড়ে 
তুলেছে, তা জানতে হলে আমাদের আত অবশ্যই হীতহাস পড়তে হবে। 
ইতিহাস অতীতের ঘটনাবলীর বিবরণ হলেও এর মধ্যে বর্তমান ও ভাবষ্যতের 
পথচলার নির্দেশ খুজে পাওয়া যায়। আমাদের পুর্ব-পুরুষেরা তাঁদের সমাজ 
ও সংস্কৃতি গড়ে তোলার সমর কিভাবে এাগরেছেন, তা জানা থাকলে আমরাও 
আমাদের বর্তমান সমাজ এবং রাষ্ট্ব্যবস্থাকে ব্রটহীন করে গড়ে তোলার চেষ্টা 


করতে পাঁরি। 


| 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 
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প্রাচীন ইাঁতহাস জানবার উপায় ৪ আমাদের সকলেরই প্রাচীনকালের 
মান:ষদের কথা জানার ইচ্ছা হয় ॥ কিন্তু একেবারে আঁদম যুগের মানুষ লিখতে 
জানত না । কাজেই কোন বই বা লাখত বিবরণ থেকে তাদের কথা জানা সম্ভব 
নয়। হাজার হাজার বছর আগেকার এইসব মানুষের কথা, তাদের জীবনযাত্রার 
পরিচয় ও তাদের যুদ্ধবগ্রহের কাহিনী তাহলে কেমন করে জানা সম্ভব হয়েছে ? 
এখনকার মত তখনও মানুষ গ্রামে ও শহরে বাস করত । নানা কারণে এই সব 
জনবসাঁত ধবংস হয়ে {গয়েছে। কালক্রমে এই সব জায়গা মাটির স্ত;পে ঢাকা পড়ে 
যায়। পাঁ'ডতেরা এই সব স্থান খ:ড়ে এক হাজার, (দ2হাজার বছর কিংবা 
আরও আগেকার মানুষের তৈরী অনেক জানস পেয়েছেন? এই রকম মাটি 
খড়ে প্রাচীন জানসের সন্ধানকে প্রত্নতাত্বিক খনন কার্য বলে। আর যে সকল 
পণ্ডিত এই কাজ পরিচালনা করেন তাঁদের বলা হয় প্রস্বতত্তবাবদ। | 
প্রত্রতাত্তক নিদর্শন £ প্রত্বতভূবিদেরা পৃথিবাঁর নানা জায়গায় খোঁড়ার 
কাজ চালিয়ে প্রাচীন যুগের অনেক জিনিসপত্র আঁবছ্কার বরেছেন। এগুলির 
মধ্যে পাথরের তৈরী অমসূণ ও ভেতা হাতিয়ারগ্লিই সবচেয়ে পরানো । 
পাহাড়-পর্বতের গুহায় এরকম হাতিয়ারের সঙ্গে আবিষ্কৃত হয়েছে বাইসন ও 
বজ্গা হরিণের ছবি । কোন কোন জায়গায় পাওয়া গিয়েছে পাথরের হাতিয়ারের 
সঙ্গে পশদপক্ষী ও মানুষের হাড় আর ছাই । আবার কোথাও বা আবিক্কৃত 
হয়েছে প?রানো জিনিসপত্রের মধ্যে সুদৃশ্য পানের টুকরো, গ্রাম, ঘরবাড়ি, মরা 
মানুষের কবর ইত্যাদি! এই সব জিনিসের সাহায্যে এ যুগের মানুষ আর 
তাদের জীবনযান্রার অনেক কথাই আমরা জানতে পারি। কিন্তু এই ইাতহাস 
মোটেই সম্পূর্ণ নয় । কেননা মাটির তলা থেকে আবিচ্কৃত 'জানসপন্রের ব্যবহারের 
সময় নিরূপণ করা প্রত্নতত্বিদদের কাছে এক কঠিন সমস্যা । তবে তারা 
ভতত্তুবিদ ও প্রাণীতত্বিদ পণ্ডিতদের সাহায্যে এই সমস্যার সমাধান অনেকটা 
করতে পেরেছেন। এ জানিসগযাল গুর হিসাবে সাজিয়ে তাদের কোনটা আগের 
কোনটা পরের তা স্থির করা সম্ভব হয়েছে। 


কিভাবে প্রাচীন যুগের মানুষের কথা জানা যায় ৩ 


বাপ £ শুধু তাই নয়, মাটির তলায়, এমন কি মাটির উপরেও অজানা 
ভাষায় লেখা বহ: লিপি আবিষ্কৃত হয়েছে। এরকম প্রাচীন লিপি পাহাড়ের 
প্রায়ে, পাথরের ফলকে, মান্দিরের দেয়ালে এবং বিভিন্ন ধাতুফলকে খোদিত দেখা 
যায়। আবার এগদীলর কোনটিতে করা হয়েছে রাজার গুণগান, কোনটিতে 
রয়েছে রাজার পুণ্য কাজের ঘোষণা, আবার কোনাঁটতে লেখা হয়েছে দানপন্রের 
দলিল বা ব্যবসা-বাণিজ্যের চুক্তিপত্র । দুাতন হাজার বছর আগে প্রাচীন 
যুগের লোকেরা যে ভাষার কথা বলতেন কিংবা লিখতেন, সে সব ভাষা এখন 
আর বিশেষ প্রচালত নেই । পাঁণ্ডতেরা অনেক পাঁরশ্রম করে নানা দেশের প্রাচীন 
ভাষার লুপ্ত লিপির পাঠোদ্ধার করেছেন। এই সব ভাষা ও 'লাঁপ থেকে 
প্রাচীন ইতিহাস জানবার সুবিধা হয়েছে । অবশ্য সব প্রাচীন লিপ এখনও 


পড়তে পারা যায় নি। 


মুদ্রাঃ লাপ ছাড়াও এ যুগের মুদ্রা থেকে অনেক কথা জানা যায় । 
পৃথিবীর নানাস্থানে প্রাচীন যুগের বহ মুদ্রা আবিষ্কৃত হয়েছে। মাদ্্রয় 
সেকালের রাজার নাম, শাসনকালের সন, তারিখ ইত্যাদি থেকে অনেক বিষয় 
বুঝতে পারা যায়। আবার এক রাজ্যের মুদ্রা অন্য দেশে পাওয়া গেলে সেই 


দেশের সঙ্গে বাঁণজ্যসম্পর্ক প্রমাণ করে 


গথপন্র £ মুদ্রার মত প্রাচীনকালে রচিত পঢ়ন্তক থেকেও সে যুগের 
ইতিহাস জানা যায়। সেকালের মানুষ গাছের ছাল বা 
ভা্জপন্র, তালপাতা, মরা জীবজন্তুর চামড়া, প্যাপিরাস 
নামে এক রকমের নল খাগড়ার উপর তাদের অর্থনোতক ও 
জীবনযাত্রার নানা কাহনী লিখে রাখত ৷ আমাদের দেশের 
ধমগ্রন্থ__বেদ, রামায়ণ, মহাভারত প্রভাত গাছের ছালের 
উপর লেখা হয়ো ছল ॥ এছাড়া প্রাচীন যুগের মানুষেরা নরম 
মাটির টাল বা মাটির ফলকে আঁচড় কেটে লিখে, পরে 
রোদে শত্ীকরে বা আগুনে পদাড়য়ে নিত। প্রাচীন 
মেসোপোটোঁময়া (ব্তমান ইরাক ) দেশের লোকেরা এই 
ভাবেই তাদের জীবন-কাহনী লিখে রেখে দিয়েছিল । 

এই রকম বিভন্ন উপাদান থেকে পরীতহাসিকরা প্রাচীন যুগের ইীতহাস 
বুচনা করতে পেরেছেন । এজন্য পাঁণ্ডতেরা বহ: পারশ্রম করে অনেক নতুন নতুন 
তথ্য আবিষ্কার করেছেন৷ আমাদের দেশে অনেক ধবংসন্তপ এখন পর্যন্ত খংড়ে 


৪ সভ্যতার পাঁরচয় 


দেখা সম্ভব? হরান 1. আশা করা যায় এই সব জায়গা খোঁড়া হলে অনেক নতুন- 
তথ্য জানা যাবে । 


শল্ুশ্ীললী 
বুচনাত্মক প্রশ্ন * ফ ফ ৯ মন্বর: 
১। কেন আমাদের হীতহাস পড়া উচিত? ২। 'কভাবে প্রাচীন যুগের 
মানুষের হীতহাস জানা যায়: (ছাঃ ব্‌ঃ ৬২, ৬৩, ৩৪) 
সংক্ষিপ্ত রচনাত্মক প্রশ্ন * ফ * ৩ মন্থর 


১। হীতিহাস বলতে ক বোঝায় ? 
২। প্রত্বতাত্ববিক নিদর্শন কিভাবে ইতিহাস রচনায় সাহায্য করে ? 
৩। মূদ্রা দিয়ে কিভাবে প্রাচীন যুগের কথাজানা যায় ? 


বিষয়মুখী প্রশ্ন ১ মন্বর 

শ্যস্থান পূর্ণ কর £ 

(ক). ইতিহাস বলতে সাধারণতঃ _- __ ক্রমাবকাশের কথা বৃবায় । 

(খ) -_-_ সে কালের রাজার নাম, শাসনকালের সন, তাঁরথ ইত্যাদি 
থেকে অনেক বিষয় বুঝতে পারা যায় । 


(গ) প্রাচীন মেসোপোটোময়া (বর্তমান _---) দেশের লোকেরা মরম 
মাটির _- -_ উপর তাদের কাহিনী লিখে রাখত ॥ 


মৌখিক প্রশ্ন ্ ই ১ মন্দ 
১ * প্রত্রততুবিদ কাদেরঃবলা হয়? 
২। প্যাপিরাসণীক 2 


৩: আমাদের:দেশের ধর্মগ্রন্থ কিসের উপর লেখা হয়েছিল ? 


০ 


২ 


তল লুঙগ্গেল কথ 


আদি মানব 


মানুষের জন্ম: সূর্য “থেকেঃ বিচ্ছন্নহয়ে যখন পাঁথবীর--সাষ্ট হলো, 
তখন পাঁথবী (ছল সূর্যের:মতই উত্তপ্ত । তাই তখন পাঁথবীতে কোন জীবের জন্ম 


সম্ভব ছিল না৷ ক্রমে পৃথিবী 
ঠাণ্ডা হতে থাকে_সৃচ্টি হয় 
উদ্ভিদ, প্রাণী ইত্যাদি ৷ মানুষ 
জন্মেছে অনেক পরে ৷ - 
প্রথমে যে সব মানুষ 
পাঁথবীতে আবির্ভতি:হয়ে'ছল, 
তারা ছিল বানর" জাতীর এক 
"প্রকার জীব । এদের ইংরেজীতে 
বলা হয় এপ্‌ ম্যান ( Ape 
7127), বাংলায় কাঁপ-মানব নাম 
দেওয়া যেতে পারে । এরাইনানা 
বিবর্তনের মধ্য দিয়ে বর্তমান 
মানুষের আকার পেয়েছে ॥ 
কতাঁদন আগে এই ! ধরনের 
“মানুষের জন্ম হয়েছে তা বলা 
কাঁঠন ৷ পাঁণ্ডতের অনুমান 
করেন পাঁচ লক্ষ বছর আগে এই 
জাতীয় মানুষ পাঁথবীর কোন 
-কোন জায়গায় বাস করত ৷ 
1পাকংম্যান£ ড'রউ সি- 


অন্তু হাতে আদিম মানুষ 
এপেই ১৯২৯ সালে পিং থেকে মান সাইন্রিশ মাইল দুরে চৌকৌণীতয়েন গঢ়ুহায় 


৬ সভ্যতার পাঁরচয় 


এক রকম আঁদম মানুষের আন্তিত্ব খুজে পান। এঁতহাসকরা তাদের 'পাকং 
মানুষ বলে উল্লেখ করেছেন। 'পাকং মানুষের যে সকল আঁ, দাত, মাথার 
খীলর অংশ ইত্যাঁদ পাওয়া গিয়েছে তা পরীক্ষা করে জানা যায় এগুুল পচ. 
লক্ষ থেকে দু লক্ষ বছরের পুরনো ৷ তাই পাঁণ্ডতেরা অনুমান করেন, পাকং 
মানুষের অস্তিত্ব তিন লক্ষ বছর ছিল । 'পাঁকং মানুষ হাড় ও পাথর হাতিয়ার 
{হসেবে ব্যবহার করত ৷ তারা আগুনের ব্যবহার জানত । 


আদিম মানুষের আগুন জালাবার চেষ্টা 
১৪৯১ সালে যবদ্বীপের ট্রিনিস নামক এক জায়গায় ইউজিন দায় নামে এক. 
পণ্ডিত কয়েকটি দি, উরুর হাড় ও মাথার খুলি আবিষ্কার করে প্রমাণ করেন 


প্রস্তর-ষুগের কথা a 


যে যবদ্ধীপেও আদিম মানুষেরা পাঁকংমানবদের সমসামীয়ক কালেই বাস করত। 
পাণ্ডতেরা এদের বলেন যাভা মানব ৷. 

প্রথম অবস্থায় মানুষের সঙ্গে জীবজন্তুর (বিশেষ কোন প্রভেদ ছিল না। 
জাীবজন্তুর মতই তারা শিকার করে কাঁচা মাংস খেত, বনে বনে গাছের ফল খুজে 
বেড়াত ৷ মা!ট খ:ড়ে নরম নরম গাছের শিকড় খেত ! 

আদম যুগের মানুষের আশ্রর বলতে ছিল পাহাড়ের গুহা ও গাছের কোটর ৷ 
তাই এদের বলা হয় গুহা মানব । অগেুনের ব্যবহার এরা জানত না। 

আগুনের ব্যবহার ৪ আদিম মানুষের সবচেয়ে বড় আঁবতকার আগুন ৷ 
জবালাতে শেখা ৷ পাঁণ্ডতেরা মনে করেন ফাশ;খুণীণ্টের জন্মের তিন লক্ষ বছর 
আগে পাকিং মানুষেরাই প্রথম আগুন ব্যবহার করে। আগুনের বাবহার 
তাদের জীবনযাত্রায় আনে. গভীর পাঁরবর্তন । তারা আগননে মাছ, মাংস ইত্যাদি 
পড়ে খেতে আরম্ভ বরে । “শীত থেকে আডরক্ষা এবং অন্ধকার দূর করার 
জন্য আগুন হয়ে উঠে তাদের প্রধান সহায় ৷ জীবজগতে একমাত্র মানুষই 
আগুন জবালাতে শেখায় অন্য সব জীবজন্তু তাকে ভয় পেতে শহর; করে । 
মানুষ বাসস্থানের সামনে আগুন জালিয়ে আত্তরক্ষা করতে থাকে! 

আদিম মানুষদের জীবনে আগুনের মত হাতিয়ারও ছল আঁত প্রয়োজনীয় 
জানস । আদম যুগের এই হাতিয়ারগীল পরীক্ষা করে পাঁণ্ডতেরা আ'দম 
মানুষের ইতিহাসকে দ্ট স্তরে ভাগ করেছেন! এই দুই স্তরেই মানুষ হাতিয়ার 
তৈ'র বরেছে প্রধানতঃ পাথরে আর কখনো জীবজন্তুর হাড় বা গাছের ডালের 
সাহায্যে ৷ পাথরই জীবনধারণের প্রধান উপকরণ হওয়ায় এই দুই স্তরকে যথাক্রমে 
গুরা-প্রদ্তর যুগ ও নবপ্রস্তর যুগ নামে আঁভ হত করা হঠেছে। 


পুরা-প্রস্তর যুগের কথা 


পঢুরা-প্রস্তর যুগের প্রথমাঁদকের হাতিয়ারগণজীল ছিল অনসূণ ও ভো তা পাথরের 
টুকরো! পর শর্তকালে আদম মানুষেরা এই হাতরারগীলকে আরো সুন্দর 


করে তোর করার চেষ্টা করে তাদের শিল্পী মনেরও প রচ। 'দরোছল। 
ওয়ালে আঁকা ছাঁবর মধ্যেও আনন মানুষের শিজ্পরচির পাঁরচয় 


গুহার দে 
পাওয়াযার। গুহার মুখে হতে অনেকখানি দুরে দেওয়ানের গায়ে অন্ধকারে 
কিভাবে এই সব ছাব আঁকা হযয়োছল তা ভাবলে বির বোধ হয়। খুব সণ্ভা 


শিল্পীরা চার্ব দিয়ে তৈরী দাশের আলোতে ছার আঁকত ৷ এই প্রসঙ্গে দক্ষণ 


v৮ সভ্যতার পাঁরচয় 


স্পেনের আলতামরা গড়ায় নানা রঙে আঁকা বিরাট বাইসনের ছবিটর কথা 
বিশেষ উল্লেখযোগ্য । ১৮৭৮ খএস্টাব্দে সেনর মার্সোননো নামে একজন 
স্পেনবাসী তাঁর খামারে এই গূহাটি হঠাৎ আবিষ্কার করেন। পরবার্তকালে 
ফ্রান্সের বাভিন্ন গুহার এরকম অনেক ছাঁব আবিত্কৃত হয় । 

হাঁতয়ারের ব্যবহার £ঃ পরুরা-প্র্তর যুগের একাটি বৈশিষ্ট্য হলো প্রথম দিকে 
এ যুগের মানুষেরা তাদের হা'তয়ার কোন একটি বিশেষ কাজে ব্যবহার করত 


পুরা-গস্তর-বুগের হাতিয়ায় (ভারত) আলতামিরা গুহায় বাইসনের ছবি 


না। একই হাতিয়ার নানা কাজে ব্যবহার করত। এছাড়া পঢুরা-প্রস্তর যুগের 
মানুষ ফসল উৎপন্ন করতে জানত না, তারা হাতিয়ার দিয়ে পশহ বধ করত এবং 
বনের ফল-গুুল সংগ্রহ করে তাদের ক্ষুধা {নিবারণ করত ৷ 


নবপ্রস্তর যুগের কথ! 

গণ্রাপ্রস্তর যগর বেশ করেক লক্ষ বছর পরে শুরু হয় নক 
প্রচ্তর যডুগ ৷ পন্ডিতেরা মনে করেন, যাঁশুখবীঞ্টের জন্মের আট (কারো কারো 
মতে দশ থেকে বার ) হাজার বছর আগে নর-প্রদ্তর যুগ আরম্ভ হয়েছে । ভারত 
সহ প্যাথবার সর্বত্র সে যুগের মানুষের ব্যবহৃত 'জিনিসপর প্রচুর পরিমাণে পা য়া 
গিয়েছে। ভারতে মাদ্রাজের বেলার জেলায় এই যুগের হাতিয়ার তোর একটি 
কারখানাও আবিষ্কৃত হরেছে। পাথরের তৈরী এই হাতয়ারগনীল বেশ মস্‌ণ ও 
ধারালো ছিল। তাছাডা এগুতে হাতল লাগাবারও ব্যবস্থা ছিল । হাড়ের বা 
কাঠের লাঠির মাথায় হাতিয়ার লাগিয়ে তারা, তাঁর, বশন প্রভূত ভোর করার 
কৌশলও আবিচ্কার করে। এই যুগের মানুষেনা সাঁড়াশি, কুড়াল, মই, ছেনি 

বাটালি, কান্ডে, করাত প্রভূত নানারকমের যন্ত্রপাতির ব্যবহার শেখে। 


নবপ্রস্তর যুগের কথা ৯ 


চাষ-বাসের সূচনা £ পঢ়ুরা প্রস্তর যুগের মানুষ প্রকাতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে 
আত্রক্ষা করেছিল ৷ কিন্তু এই নব-প্রস্তর যুগের মানুষ প্রকাতির সঙ্গে সহযোগিতা 
করে সভ্যতার পথে এগয়েছিল। এই পথে এই যুগের মানুষের এক বিরাট 
আবচ্কার কৃ'ষকার্য। এই যুগের মানুষেরা চাষবাস করতে শিখে। এই 
যুগের খাদ্যসন্ধানী মানুষ খাদ্য উৎপাদনকারী মানুষে পাঁরণত হর । মাটির 
নীচে আবিষ্কৃত বার্ল, গম, ভুট্টা, রাই, নানারকম ফল, বাদামের টুকরো প্রভীত 


নব-প্রস্তর যুগের হাতিয়ার (ভারত ) নব-প্রস্তর যুগের হাতিয়ার (বহির্ভারত ) 

দেখে মনে হয়, নবপ্রস্তর যুগের মানুষেরা এ সকল জিনিষ চাষ করতো । চাষ 
করার জন্যে তারা লাঙ্গলের ব্যবহার বেশি করত না বলেই মনে হয় । তবে 
একটি পাথরের গায়ে চাষার হাতে দ্ণট বলে টানা লাঙ্গলের ছাব দেখে অনুমান 
করা যায় যে, তারা লাঙ্গলের কথা জানত। এযমগে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই 
নিডানি দিয়ে মাটি খুড়ে চাষব৷স হতো । চাষের জন্যে বৃষ্টির জলের ওপর 
নিভ'র না করে তারা জলসেচের ব্যবস্থাও করে'ছল বলে জানা শগয়েছে। কৃষির 
দ্বারা খাদ্য উৎপানন মানুষকে আগেকার শিকার দ্বারা খাদ্য সংগ্রহের বিপদ ও 
আনিশ্চঃতা খেকে মন্ত করল । ফলে খাদ্য সম্পরকে স্ীনশ্চিত হওয়ায় পাথবীতে 
মানুষের সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধ পেতে লাগল ৷ 

পশুপালন £ এই যুগেই মানুষ বুনো পশুকে পোষ মানাতে ও তাদের দিয়ে 


৯০ সভ্যতার পাঁরচয় 


নানারকমের কাজ কাঁরয়ে নিতেও শিখোঁছল ৷ বুনো নেকড়েকে তারা পাঁরণত' 
করোছিল আত্রক্ষারচিরসাধী কুকুরে ৷ ছাগল, ভেড়া, শহুকর, ষাঁড়, ঘোড়া ও 
গরুকে পোষ মানিয়ে পারণত করোঁছল গৃহপালিত পশুতে ৷ তাদের দুধ আর 
মাংস যেমন তারা খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করত, তেমনই তাদের চামড়া আর পশম 
গ্দয়ে তোর হতো থাকবার তাঁব আর শরীর ঢাকবার পোশাক । আবার ষাঁড়, 
ঘোড়া প্রভৃতি পশুকে দরে বোঝা টানান হতো । 

মাটির বাসনপন্র 8 মাটর বাসনপন্ন তোঁরর কৌশল আঁবচ্কারও নবশ্্স্তর 
যুগের মানুষদের জীবনে আর এক উল্লেখযোগ্য ঘটন। ৷ নরএ মাটি রোদে শবাকয়ে 
বা আগুনে পুড়িয়ে তারা নানা রকমের মাটির পাত্র তৈর করত। ঈীজপ্ট, 
প্যানেস্টাইন প্রভূ ত অঞ্চলে সে যুগের কুমোরের চাক পাওয়া গেছে । এই চাকগযীল, 
কাঠ অথবা পাথরের তৈরী | সম্ভবতঃ কুমোরের চাক পরবার্ত কালে গাড়র চাকা, 
আাবন্কার করতে সাহায্য করে । 

বদ্ববয়ন £ নতুন প্রস্তর যুগে সুতাকাটা ও তাঁতের সাহায্যে ব্্রবয়ন, 
প্রণালী আবিচ্কৃত হয়! এই যুগের মানুষ গাছের তন্তু দিয়ে সুতো প্রস্তুত 
করে তাঁতের দ্বারা কাপড় বনতে আরম্ভ করে। বস্-বঞ্জনে নারীদের ভু মকাই 
ছল প্রধান ॥ “ভিন্ন গাছের রস দিয়ে অথবা কিছ; ধাতব গুড়ো দিয়ে কাপড় 
রঙ করা হতো! 


সুঃজারল্যাণ্ডের হদ-নিবাঁস 


ঘরবাড় ৪ নবপ্রস্তর যুগের মানুষেরা চাষ করতে আরম্ভ করার তাদের 


নব-প্রন্তর যুগের কথা ১১: 


যাযাবর জাবনযাত্রায়ও পাঁরবর্তন দেখা দেয় । তাই তারা তাদের জামির কাছেই” 
দল বে'ধে বা'ড়ঘর তৈ'র শুরু করে। এগুলি সাধারণতঃ মাটি, নলখাগড়া, কাঠ, 
পাথর প্রভূত দিয়েই তৈর হতো! কুনো জন্তু-জানোয়ার বা অন্য গোষ্ঠীর 
লোকের আক্রমণের হাত থেকে এগুলি নিরাপদ রাখার উদ্দেশ্যে বা'ড়ঘরের চার- 
দিকে চওড়া ও গভীর খাদ খোঁড়া: হতো । আতরচ্ছার জন্য নবপ্রন্তর যুগের 
মানুষেরা অগভীর" হ্রদের জলেও খন; পুতে তার ওপর ঘর তোর করত। 
১৮৪ খতঘ্টাব্দে সইজারল্যাণ্ডের জরখ ও জেনিভা হুদের মধ্যে এরুপ বাড়র, 
সন্ধান পাওয়া (গঢেছে ( পরুর্ব পৃষ্ঠার চিত্র দেখ )। 

গ্রামের উদ্ভব ও গোম্ঠী-জীবনের সূচনা ৪ নতুন প্রস্তর যুগেই সমাজ জীবনের 
সূচনা হয়। চাষ-আবাদের প্রয়োজনে নতুন প্রস্তর যুগের মানুষ সাধারণতঃ নদীর 
তাঁরেই তাদের বসাঁত গড়ে তুলেছিল । তারা নিজেদের তৈরা বাড়তে বাস করত ॥ 
মালপন্র আনানেওয়ার কাজ চলত তাদের পোষা গাধা বা-ঘোড়ার সাহায্যে ৷ তারা 
এখন আর যাযাবর নয় । এক সঙ্গে অনেক লোক এক জায়গায় বসবাস করার জন্য 
এক-একটা গ্রামের সৃষ্ট হয়। এই যুগে মানুষ ধাঁরে ধাঁরে নানা গোঠীতে 
ভক্ত হয়ে পড়োছল। প্রাত গোজ্ঠীর নেতৃত্ব করত একজন গ্রধান। প্রতি 
গোষ্ঠীর প্রধানদের নিয়ে একটি মাত সংগঠন থাকত ॥ এই হলো রাভনোতিক 
সংগঠনের প্রথম সুচনা ৷ 

যানবাহন & নবপ্রস্তর যুগের মানুষেরা সাধারণতঃ পায়ে হেটে যাতায়াত 
করলেও ঘোড়া, কাঠের শালত বা ছোট ছোট নৌবাও ব্যবহার বরূতো। এরা 
স্লেজ গা'ড়র মতো চাকাহীন এক রকণ্রে গাড়িও ব্যবহার করতো । 

ভাষার বিকাশ ৪ নব-প্রস্তর যুগের গ্রামগন্ীল স্বয়ংসম্পূর্ণ হলেও এক! গ্রামের 
সঙ্গে অন্য গ্রামের যোগাযোগ ছিল। এই যোগাযোগের ফলে তাদের মধ্যে 
সাংস্কাতক সম্পর্ক স্থাপনও সহজ হয়ে উঠছল। মানুষেরা প্রথমাদকে কথা 
বলতে পারত না। তারা ইশারায়ইন্গিতে তাদের মনের ভাব প্রকাশ করত । 
কমে ক্রমে তাদের কথা বলার বা বাক্‌শন্তির উ“ভব ঘটে । এই বাকশান্তই বিকশিত 
হয়ে পরবর্তী কালে ভাষায়.পরণত হয় আর এক একাঁট অগ্চলকে বেন করে গড়ে 
উঠে এক এক ট ভাষা । 

ধর্মীবধ্বাস ৪ আদম যুগের মানুষ দিন-রাতির, বাড-াষ্টর, শীত্রীষ্মের 
কারণ জানত না। তাই আকাশে বিদ্যুৎ চমকালে, বড়-ব্‌ষ্টি হলে তাদের ভয় 
হতো । আবার রাতে আলো দেখে তারা বিস্ময়ে সৌঁদকে চেয়ে থাকত । তারা 


-১২ সভ্যতার পাঁরচয় 


শশুর মত ভয়ে, বিস্ময়ে, কঃপনার মধ্য দিয়ে প্রকীতকে দেখত । তারা বুঝত না 
হঠাৎ কেন ক্ষেতের শস্য শহীকরে যার, নদীতে জল বেডে ঘরবাড়ি ভাসিয়ে নিয়ে 
“যায় ; তাই তারা ভাবত ননী, ক্ষেত ও আকাশের দেবতা আছেন । তাঁদের খুশী 
রাখতে পারলে বন্যা, ঝড়, বঁষ্টর ভন থাকবে না, ক্ষেতের ফপলও নষ্ট-হবে না। 
তাদের কাছে যা কিছ? আশ্চর্য 
বা ভয়ঙ্কর মনে হয়েছে তারই 
পুজাকরেছে ৷ এই কারণে অনেক 
জায়গায় সূর্ষের পূজোর প্রচলন 
করে'ছল। গুহার দেওয়ালে আঁকা 
ছাঁব থেকেও সেকালের মানুষের 
ধর্মীব*্বাস সম্পকে জানা যায়।. 
ডোলমেন তারা পরলোকে f বশ্বাস করত 
বলে তাদের মৃত আত্রীরের কবরে শিকারের অপর, জলের পান, খাদ্যবুব্য ইত্যাদি 
রেখে দিত এবং স্মাঁতভতদ্ভ তৌর করত ডোলমেন নামে এক প্রকার তি 
তারি থেকেই তা বোঝা যায় । এখনকার সভ্য মানুষ এই যু 
শজ্পচেতনা £ আদিম যুগের মানুষের বাসনপন্র, 


“গের বংশধর । 
গুহার দেওয়াল বা পাথরে: 


পাথরের দেওয়ালে অন্কনরত পুরা-প্সতর যুগের মানুষ 


"আঁকা ছাঁব, পাথর খোদাই করা ম্র্ত বা হাতিয়ারে আঁকা ছাঁ 
তাদের শিল্পচেতনার পারচর পাওয়া যায়। 


ইত্যাঁদ থেকেও 


অনুশীলনী ৯৩. 


"৪০০ কানগজ)৪০"০৬ 


পঃরাপ্রস্তর যুগের বিস্তৃতি আননমানিক।খতীঃ [পুঃ 600,000 অব্দ থেকে 
৮,০০০ খন পূঃ অব্দ ৷৷ 

নব-প্রন্তর যুগের ৮ » » 7 ৮,০০০ অব্দ থেকে 
8,০০০ খু পু অব্দ ৷ 


অন্তুশীলনী 
রূচনাত্মক প্রশ্থা 2 VY ৰ ৯লখর 
১1! আদম যুগের মানুষদের জীব্নবান্রা ও হাতিয়ার সম্বন্ধে কি জান ? 
[678] 
২। হাতিয়ার বলতে কি বোঝ? পররাপ্রস্তর যুগের মানুষের হাতিয়ার 
সম্বন্ধে কি জান? 1৬+৩] 


৩) নব-প্রস্তর যুগের মানুষদের হাতিয়ার সম্বন্ধে কি জান ? 

৪1 নকপ্রস্তর যুগের (মানুষের চাষবাস সম্বন্ধে যা জান লেখ | 

&। পুরানো এবং নতুন প্রস্তর যুগের মানুষের জীবনযান্রায় কি.-পার্থক্য 
দেখা যায়? 

৬। নবপ্রস্তর যুগের মানুষদের গোত্ঠী-জীবন সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা 
কর। 

৭! নব-প্রস্তর যুগের ঘরবাড়ি সম্পর্কে যা জান লেখ । 

৮1 সভ্যতার 'জীবন যাপনের পথে আগুনের ব্যবহার এবং ফুঁষির 


আবিষ্কারের গুরুত্ব সংক্ষেপে বর্ণনা কর। [6781 
সংক্ষিপ্ত রচনাত্বক প্রশ্ন ৯ ক ক ৩লম্বর 


১। পাঁকং মানুষদের কথা কিভাবে জানা গিয়েছে? 
২। অন্ধকার গুহার মধ্যে প্রাচীন যুগের শিল্পীরা কি উপায়ে ছাঁধ 
আঁকতেন ? 


সভ্যতার পরিচয় 


৩। পররাপ্রন্তর হাতিয়ারের সঙ্গে নবপ্রন্তর যুগের হাতিয়ারের । পার্থক্য 
কোথায়? 

‘৪81 আদিম মানুষদের আগুনের ব্যবহার সম্পর্কে আলোচনা কর । 

-6 1 নবপ্রন্তর যুগের মানুষদের ধর্মীবশবাসের কথা {ক জান ? 

বিষয়মুখী প্রশ্ন * * * ১ নম্বর 
এক কথায় উত্তর দাও £ 

১। কোন গুহায় পাকিং মানবের হাড় পাওয়া গিয়েছে? 

২। কোন: পাণ্ডত পাকং মানবের হাড় আবিচ্কার করেছেন ?8 

৩। কোথায় যাভা মানুষের চি, আবিষ্কৃত হয়েছে ? 

81 কোন্‌ যুগের মানুষেরা সর্বপ্রথম আগ;নের ব্যবহার শেখে? 

৫! প্রন্তর যুগকে কয় ভাগে ভাগ করা হয়েছে? 

৬! যে যুগের পাথরের হাতিযারগদীন অমসূণ ও ভোঁতা, সে যুগের 
নাম কি? 

মৌখিক প্রশ্জ ৯ * * ১ নম্বর 

১! পিকিং ম্যান কাদের বলা হয়? 

২! আদিম মানুষের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য আবিষ্কার কি? 

৩;। নবপ্রন্তর যুগে কি কি যানবাহন ছিল ? 

৪ নবপ্রন্তর যুগের ঘরবাড়ি কেমন ছিল? 

$&। কীভাবে ভাষার সৃষ্টি হয়েছিল? 


[৬ শুন 


তাত্র-ত্রোপ্জ যুগের কথা 


ধাতু যুগের সম্চনা ৪ নব-প্রস্তর যুগের বেশ কয়েক হাজার বছর পরে শুরু 
হয় ধাতু যুগ । সোনা, রুপা, তামা প্রভৃতি ধাতু আঁবঙ্কারের সঙ্গে সঙ্গেই যে 
ধাতু যুগের সূচনা হয়োছল তা নয়; যোঁদন থেকে মানুষ তার প্রয়োজনে 
'বাঁভনন ধাতুকে আগুনে গাঁলয়ে তার ব্যবহার শদরদ করে, সৌদন থেকেই ধাতু 
যুগের সূচনা হয়েছে। এই যুগের প্রথমে তামা, পরে তামার সঙ্গে টিন মিশিয়ে, 
ব্রোঞ্জ নামে এক সংকর ধাতুর ব্যবহার শুর ন হয়। তবে পৃথিবীর সর্বত্রই যে 
তামার পরেই ব্রোঞ্জের ব্যবহার আরম্ভ 
হয়োছল তা নয়। কেননা 'ফিনল্াণ্ড, 
উত্তর রাশিয়া, মধ্য আ'ফ্রকা, দাক্ষণ 
‘ভারত, উত্তর আমোরকা, অস্ট্রৌলয়া, 
জাগান প্রভৃতি স্থানে তামার পরেই 
লোহার ব্যবহার শঃরু হয়। যাই 
হোক, ধাতুব্দি্‌রা মনে করেন, আগুনে 
ধাতু গলানোর ব্যাপারটা হঠাৎই 
আবচ্কৃত হয়োছিল। সম্ভবতঃ পাথরের 
সঙ্গে মিশে থাকা তামাকে গলে 
যেতে দেখেই মানুষ তা দিরে নানা 
কমের হাতিয়ার ও বাসনপন্র তর 
করতে শেখে। এর ফলে তাদের তাত ও ব্রোঞ্জ যুগের হাতিয়ার 
দৈনন্দিন জীবনের নানাদিকে গভীর পারিবর্তন দেখা দেয়। তান্ত-ব্রোজ্জ যুগে 
মানব সভ্যতার ব্যাপক উন্নাত ঘটে । 

নগরের উৎপাত £ সাগরের জলে যেমন প্রথম জীবনের সণ্ডার হয়, তেমান 
সভ্যতার সুচনা হয় বড় বড় নদীর তাঁরে। নদীর দ:'তীরের জীমতে 


১৬ সভ্যতার পরিচয় 


প্রচুর পাঁরমাণে পাল মাটি জমার প্রচুর ফসল ফলে । সেচের জলের অভাবও হয় 


না। তদুপাঁর নদীপথে নৌকার যাতায়াত সহজ হওয়ায় নদীর তারে ছোট 


ছোট গ্রাম গড়ে উঠতে থাকে । গ্রামের লোকসংখ্যা বাড়তে থাকায় ও চাষের 
প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে নদীর ধারের উর্বর স্থানে, বিশেষ করে এঁশয়া ও আঁফুকার 
বড় বড় নদীর ধারে নতুন নতুন জনপদ বিকাশ লাভ করে । ক্রমশঃ ছোট গ্রাম বড়: 
হলো, বড় গ্রাম শহরে পারণত হলো । এই যুগে গড়ে ওঠা শরহগীলর মধ্যে নীল 
নদের তারে মিশর, টাইগ্রীস ও ইউফ্লেটিস নদীর তীরে উর, এঁরডু, উরুক, 
আককাদ, ?ননেভ, লাগাশ, [নপ্পনুর, ব্যাবরন, [সিন্ধু নদের তীরে মহেক্পোদড়ো ও 
ছরপ্পা প্রভাত শহরের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে । এই শহরগ্ীল ছিল নব 
প্রস্তর যুগের গ্রামগীলরই পারিবার্তত রূপ । 
উৎপাদন £ তাগ্রব্রোঞ্জ যুগে এই সকল শহরের উৎপান্তর সঙ্গে নানা সমস্যারণু- 
উদ্ভব হয় । এগ্রীলির মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো এখনকার মতো খাদ্য- 
সমস্যা ৷ এই শহরগড়লর লোকসংখ্যা ক্মশঃই বাড়তে থাকার আগের চেয়ে বশ 
পরিমাণ খাদ্যের প্রয়োজন দেখা দেয়। তাই খাদ্যশস্য উৎপাদনের ক্ষেন্রেও' 
পরিবর্তন শুর; হয়। সেচের সুবিধা, উর্বর জাম আর অপেক্ষাকৃত উন্নত চাষের 
যন্ত্রপাতি উদ্ভাবনের ফলে প্রয়োজনের তুলনায় প্রচুর শস্য উৎপন্ন হতে থাকল 
ৰাড়াতি ফসল মানুষ মজুত করে রাখল ৷ খাদ্য সংগ্রহের জন্য এখন আর সকলকে 
সারাক্ষণ ব্যন্ত থাকতে হলো না। সাধারণ মানুষের একট বড় অংশ জাঁম চাষ, 
করা, বীঁজ বোনা, ফসল কাটা, সেচের জন্য খাল কাটা ইত্যাঁদ কাজে ব্যস্ত 
থাকল। টাইগ্রিস, ইউফ্রোতস, নীল নদ ও সিন্ধুুনদের তীরে আঁবচ্কৃত প্রাচীন 
খালগীলই তাদের এই কৃতিত্বের পাঁরচয় দেয়। এ ছাড়া, তারা যে সকল 
পশনুপালন করত, তাদের মল-মত্রকে সার হিসাবে ব্যবহার করে আরো বেশি 
পারমাণে ফসল ফলাবার ব্যবস্থা করোছল । 

বাঁভন্ন পেশার উদ্ভব £ ইতিমধ্যে চাষের সাজ-সরঞ্জাম, যানবাহন, আত্ম- 
ক্ষার হাতরার, বাসনপন্র, পোশাক-পারচ্ছদ ইতযাদ তর করার জন্য বাভিন্ন 
পেশার লোকেরা শহরে বাস করতে শহুরু করোঁছল। এদের মধ্যে কামার, কুমোর 
ছ;তোর, তাঁত প্রীতির কথা উল্লেখ করা যেতে পারে । নবপ্রন্তর যুগে চাষীরাই 
সাধারণতঃ তাদের দরকারী জিনিসপত্র নিজেরাই তৈরি করে নিতে পারত ॥, 
কিন্তু ধাতুযুনুগে চাষের কাজে অধিক সময় কাটত বলে তাদের প্রয়োজনীয় 
দাজদরঞ্জাম তৌরর ভার অন্য লোকদের উপর ন্যন্ত হয়। এভাবেই সমাজের 
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তাক্ব্রো যুগের কথা ১৭: 


কৃষকের পাশাপাশি কাঁষর সঙ্গে সম্পর্কহীন বিভন্ন পেশার লোকের উদ্ভব ঘটে । 
এক একটি কাজেই নিযুক্ত থাকতো বলে এরা নিজ নিজ পেশায় বেশ দক্ষ হয়ে 
উঠে। আর এইভাবেই সমাজে দক্ষ কারিগর ও শিল্পী শ্রেণীর সৃষ্ট হয়। 

ব্যবসা-বাণিজ্য ঃ তবে কারিগরেরা এইসব শিল্পদ্রব্য নিজেদের জন্যই তৈরি 
করত না। সাধারণতঃ নিজ নিজ পেশার বাইরের লোকদের জন্য এগীল তোর 
হতো । তাই এই জিনিসগযুলির বেচাকেনার প্রয়োজন দেখা দেয় । কিন্তু সে 
যুগে এখনকার মতো টাকা পয়সা দিয়ে কেনা বেচা চলতো না। লোকে বিনিময় 
প্রথা বা এক জিনসের বিনিময়ে অন্য জানস দেওয়া-নেওয়া করে তাদের ব্যবসা- 
বাঁণজা চালাত। যেমন, চাষী তার শস্যের বদলে কামারের কাছ থেকে ধাতুর 
হাতিয়ার, বাসন, ছঢ়তোরের কাছ থেকে নৌকা; গাঁড়, তাঁতীর কাছ থেকে 
কাপড়চোপড়, কুমোরের কাছ থেকে মাটির বাসনপন্র সংগ্রহ করত । এভাবেই 
সে যুগের সমাজে এখনকার মতো ব্যবসায়িক লেনদেন চলতে থাকে । 

ধাতুযুগে উৎপাদন পদ্ধাতি পাঁরবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তখনকার সমাজ জীবনেও 
পারবতনের সূচনা হয়। নবপ্রন্তর যুগে সাধারণতঃ নিড়ানির সাহায্যে চাষবাস 
হতো বলে পরিবারের মেয়েরাই সে কাজ করতে পারত। পুরুষেরা হাতিয়ার 
তোর আর শিকার ,করে দিন কাটাত। কিন্তু ধাতুযুগে লাঙ্গলের ব্যবহার 
খুব বেশি হওয়ায় চাষবাসের কাজ আর মেয়েদের দ্বারা সম্ভব হয়ে উঠল না । 
এ কাজ পদরুযদেরই একচোটরা হয়ে দাঁড়াল । ফলে সমাজে পদুরূষদেরই প্রাধান্য 
প্রাতাষ্ঠত হলো। এভাবেই ধাতুষুগের সমাজে পিতৃতান্দ্িক বা পঃুরমষ প্রধান 
সমাজ ব্যবস্থার উদ্ভব হয় ॥ 

সমাজ-জীবনে পরিবর্তন £ খাদ্য ও অন্যান্য জিনিস উৎপাদনের প্রণালীর 
পরিবর্তনের ফলে আদিম সমাজের রুপ একেবারে পারিবার্ত'ত হয়ে যায় । আদিম 
সমাজ ছল শ্রেণাহীন সমাজ । সকলে একসঙ্গে শিকার করত এবং ভাগ করে খেত ৷ 
তাদের যা বিছ ছিল তা সকলের । এই যুগে পেশার 'ভীন্ততে কৃষক, ব্যবসায়ী, 
শিল্পা, সৈনিক, পশঃপালক ছাড়াও ক্ষমতার ভী্ততে সমাজে দুটি শ্রেণীর উদ্ভব 
হয়। এর একটি হলো প্রভুবা শাসকশ্রেণী, অপরটি হলো ভৃত্য বা শাঁসত 
শ্রেণী । চাষের পদ্ধাততে পারবর্তন আসার ফলে সমাজে সম্পদ বৃদ্ধি পায় । 
অবশ্য সে যুগে সম্পদ বলতে বোঝাত গয়নাপত, কাপড়-চোপড়, চাষের সাজ- 
সরঞ্জাম, হাতিয়ার, গৃহপালিত পশু, চাকর-বাকর ইত্যাঁদ। এই সকল (জানস, 
কেড়ে নেবার জন্যে এক গোষ্ঠীর লোকের সঙ্গে অন্য গোষ্ঠীর প্রায়ই লড়াই বেধে 


২ 


১৮ সভ্যতার পাঁরচয় 


যেত ৷ এই লড়াইয়ে যে দল হেরে যেত, তাদের সঙ্গে সঙ্গে মেরে ফেলা হতো 
না। বিজয়ীরা বাজিতদের গরু মোষের মত সংসারে বা সমাজের নানা কাজে 
ধনয়োগ করত । এভাবে সমাজে বিজয়ীরা পেত প্রভু বা শাসকের মর্যাদা আর 
শবাঁজতরা ভৃত্য বা শা!সত বলে গণ্য হতো । 
রাষ্ট্রের উদ্ভব ঃ সমাজে প্রভু ও দাস ছাড়াও জমজমা ও অন্যান্য জানসপন্রে 
ব্যান্তগত অ'ধকার স্থাপিত হবার পর সমাজে এমন এক শ্রেণী দেখা দিল যারা খাওয়া 
পরার জন্য নিজেরা পাঁরশ্রম না করে অন্যের শ্রমের ফ্ভোগ করে স্বচ্ছন্দে দিন 
কাটাতে পারে । এর ফলে সমাজে ধনী ও দ'রদু শ্রেণীর উদ্ভব হলো । শ্রেণীভেদ 
দেখা দেওয়ায় এক শ্রেণীর সাথে অন্য শ্রেণীর দ্বন্দ আরম্ভ হয় । তখন প্রয়োজন 
হলো শাসনব্যবন্থার । যারা বন্তবান তারাই ছিল সমাজে শান্তশালী অংশ । তারা 
শাসকশ্রেণীতে পাঁরণত হয়। তারা নিজেদের মধ্য থেকে একজনকে:রাজা 
মনোনীত করে । রাজা দেশ শাসন করতে থাকে । এইভাবে রাষ্ট্রের আঁবভণব 
ঘটে। প্রাচীন মেসোপোটেসিরা, মিশর, ভারত, চীন, গ্রীস প্রভাত দেশে প্রথম 
যুগের রাষ্ট্রের পরিচয় পাওয়া যায় । 


০৪৩১০১৪ [কাদগঞজী)৪০*০০, 


তাম্রব্রোঞ্জ যুগের বি্তুত--আনুমানিক খঢীঃ পুঃ ৪০০০ অব্দ থেকে 
খনীঃ পৃঃ ২০০ অব্দ । 


অন্নস্পীলাল্মী 
রচনাত্মক প্রশ্ Ss রী ৯ নম্বর 
১। কবে থেকে ধাতুযুগের সূচনা হয়েছে ? 
ই তাম ও ব্রোপ্যগের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে কি জান? [&7+৪) 
৩। তাম ও ব্রোঞ্জযুগের সমস্যাগযাল সম্বন্ধে কি জান? [$+৪] 


৪1 ধাতুষুগে সমাজ জীবনের পারবর্তন ছদ্বন্ধে কি জান? 


অনুশীলনী ১৯ 


€। ব্যবসা-বাণিজ্য এবং বিনিময় প্রথা সম্বন্ধে কি জান ? [৬+৩] 
৬। কিভাবে রাষ্ট্রের উদ্ভব হয়েছে লিখ । 
সংক্ষিপ্ত রচনাত্মক প্রশ্ন * * * ৩ নম্বর 


১। তাম্র ও ব্রোঞ্জ যুগ কখন থেকে শুরু হয় ? 

২। তাম্নব্রোঞ্জ যুগে নগরগুলো কোথায় গড়ে উঠেছিল ? 

৩। তাগ্রব্রোঞ্জ যুগে উৎপাদন প্রণালীতে পারবর্তন ঘটেছিল কেন? 
৪. তাণ্নাব্রোজ যুগে সমাজে কিভাবে পেশার সৃষ্টি হয়োছল ? 


বিষয়সুখী প্রশ্ন * * ৯ ১ নম্বর 

বন্ধনী থেকে উপযযুকত শব্দ নিয়ে পাশের শন্যস্থানে বসাও 

(ক) = = বেশ কয়েক হাজার বছর পরে শুরু হয় ধাতু যুগ ( নব-প্রস্তর- 
যুগের/পুরা-প্রন্তরযুগের ) । 


(খ) ধাতুয;গের প্রথমে তামা, পরে তামার সঙ্গে _ (দস্তা/টিন ) মিশিয়ে = 
(কাঁসা/ব্রোঞ্জ ) নামে এক সংকর ধাতুর ব্যবহার শুরু হয় । 

(গ) প্রাচীন যুগে ব্যবসাবাণজ্য চলত -- (নগদ টাকার মাধ্যমে/পণ্য 
বিনিময়েয় মাধ্যমে )। 

ঘ) _ (গঙ্গা নদীর তাঁরে/সিন্ধ নদের তারে ) মহেঞ্জোদড়ো ও হরষ্পা 
প্রভৃতি শহরের নাম উল্লেখযোগ্য । 

মৌখিক গ্রশ্ন * yl ১ ১ নম্বর 

১। ৰ্ৰোঞ্জ কি জাতীয় ধাতু? 

২। তাগ্রব্োগ্জ যুগে গড়ে ওঠা দুএকটি শহরের নাম বল। 

৩। তাম্রব্রোঞ্জ যুগে কিসের মাধ্যমে ব্যবসা-বাণিজ্য চলত? 

৪1 তাম্র্রোঞ্জ যুগে নমাজ ক মাতৃতান্ত্িক না পিতৃতান্িক ছিল? 

৫! তাগ্র-ব্রাঞ্জ যুগের সমাজ কি কি শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল ? 


অধ্যায় সজ্ঞ্যভাব্ৰ আদ্ছিন্কেন্দব 


\ 8 ( খঢ়ীঁঃ পৃও ৩০০০ অব্দ__খলীঃ পহঃ ১৫০০ অবৰ }' 


মানব সভ্যতার ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায়, প্রাচীনকালের মানুষেরা 
নদীর ধারেই তাদের বসতি স্থাপন করোছল ৷ কিন্তু সকল নদীর তাঁরেই 
প্রাচীন যুগের মানুষদের সভ্যতা গড়ে উঠোন ৷ মানু কয়েকাট নদীর কাছেই 
তাদের এই সভ্যতা বিকাশ লাভ করেছিল ৷ এই নদীগন্রীল হলো মিশরের নীলনদ, 
মেসোপোট্টোময়ার ট্াইীগ্রস ও ইউফ্রোতস, ভারতের সিন্ধুনদ ও চীনদেশের 
হোয়াংহো এবং ইয়াধাসিকয়াং। কয়েকটি বিশেষ কারণের জন্য এই সকল ছ্ছানে: 
মানুষের আদ সভ্যতাগল গড়ে উঠে ছল বলে মনে হর । 

এই কারণগন্রীলর মধ্যে প্রথমতঃ নদীর তারবতাঁ“অণ্চলগন্ীলর উর্বর পাঁলমাটর 
কথা বলা যেতে পারে । এই সকল এলাকার পাঁলমাটি দিয়ে গড়া উর্ব'র মাটিতে 
অল্প পরিশ্রমে প্রচুর পরিমাণে ফসল ফলানো যেতো ৷ তাছাড়া বৃষ্টির জলের 
উপর নির্ভর না করে নদীর জলের সাহায্যে বারোমাসই প্রচুর ফসল ফলানো 
সম্ভব হতো । 

জলবায়; ৫. দ্বিতীয়তঃ এই জার়গাগনুলির জলবায়ও নাতিশীতোষণ, অর্থাৎ 
খুব গরমও নর, আবার খুব ঠাণ্ডাও নয় । এই জলবায়ু শুধ? যে ফসল উৎপাদনের 
উপযোগী তাই নয়, মানুষের বসাঁতির পক্ষেও অনুকুল । তৃতীয়ত প্রাচীনকালে 
মানুষের কাছে ফসল বোনার জন্য সময়ের হিসাব ছিল খুবই দরকারী ৷ অথচ. 
তাদের কোন ঘাঁড় ছিল না। তাই তারা আকাশে চন্দ, সূর্য” গ্রহ ও নক্ষত্রের 
অবস্থান লক্ষ্য করে ফসল বনতো ৷ মিশর, মেসোপোটেমিয়া, সিন্ধ প্রভাত 
অঞ্চলের আকাশ বছরের অধিকাংশ সময় পাঁরচ্কার থাকায়, প্রাচীনকালের মানুষেরা 
তাদের বসতি এই সকল গানেই স্থাপন করে'ছল। 

যাতায়াতের স;বিধা £ চতুর্থ তঃ, তামা প্রভৃতি ভারা ধাতু দুর দূর দেশ থেকে 
আমদানি করতে হতো। এই সকল ধাতু কম খরচে নিয়ে আসা এবং [িজপদ্ুব্য 
রপ্তানি করার জন্যেও জলপথ বিশেষ উপযোগা ছিল । 

প্ণমত৪, নদীর তারবতাঁ অঞ্চল আত্মরক্ষার পক্ষে খুবই উপযোগী ছিল৷ 
বুনো জন্তুজানোয়ার ও শত্রুর হাত থেকে আত্মরক্ষার জন্য নবপ্রন্তর যুগের 


সভ্যতার আঁদকেন্দ্ ২১ 
মানুষেরা খুটি পুতে মাচা তৈরি করে তার উপর বাস করতো । কিন্তু ধাতুষুগে 
মানুষেরা নদীর তীরে বসবাস করতে শঢুরু.করে । কেননা ডাঙার দিকে খাদ 
খখ্ড়ে বা পাঁচিল তুলে সহজেই শত্রুর মোকাবিলা করা যেতো । 

পাঁরশেষে বলা যায়__নাল, ট্রাইীগ্রস, ইউফ্লেতিস প্রভাত নদ-নদীর তারবতাঁ 
মাটি ঘরবাড়ি তৌরর খুব উপযোগী ছিল। মিশরে মাটি ও পাথর দিয়ে 


না 


সহজেই বাঁড় তোর করা যেতো । SET EU 
নিলেই শক্ত ইট হয়ে যেতো । সিন্ধু অঞ্চলে এবং চীনেও বাঁড়ঘর রন, 
ইট ব্যবহৃত হতো । 4G... শা রটে, NN 


7৮7 No 


bibrary ্ু 


২২ সভ্যতার পারচয় 


এইভাবে দেখা যায়, উর্বর পাঁলমা'ট, অফুরন্ত জল সরবরাহ, নাতিশীতোষ্ণ: 
জলবায়ড, পাঁরসকার আকাশ, যাতায়াতের সাবধা ও ঘরবাঁড় তৈরির মাল-মশলার 
প্রাচ্য প্রাচীন যুগের মানুষদের মেসোপোটোময়া, মিশর সিন্ধু অঞ্চল, চীন 
প্রভাত দেশে সভ্যতা গড়ে তুলতে উৎসাহিত করছিল । 

ক) মেজোপোটেমিরা 

অবস্হানঃ এশিয়ার মানচিত্রের দিকে তাকালে পাণ্চমে দুট বড় নদী 
আমাদের চোখে পড়ে । এদের একাঁট হলো ট্রাহীগ্রস, অপরটি হলো ইউফ্রোতস ৷ 
আর্মোনয়ার উচু পাহাড় হতে এই দুটি নদী পাশাপাশি ক্রমাগত দাঁক্ষণ দিকে: 


বয়ে গিয়ে পারস্য উপসাগরে পড়েছে! এদেরই মধ্যবতাঁ দেশটর প্রাচীন নাম 
মেসোপোটোসিয়া ( বর্তমান নাম ইরাক )। মেসোপোটোময়া শব্দের অথ“ হলো 
দুই নদীর মধ্যবতাঁ দেশ । : প্রাচীনকালে এই উপত্যকার নীচের অংশ ছল 
ব্যাবিলোনিয়া নামে পাঁরাচত। এট ছিল উত্তর ও দাক্ষণ দুটি ভাগে বভন্ত ৷, 
উত্তর ভাগের নাম ছিল আককাদ; আর দাঁক্ষণ ভাগের নাম ছিল সনুমের ৷ 
প্রাচীনত্ব ঃ মেসেপোটেময়া দেশটি মানব সভ্যতার এক আঁত প্রাচীন, 
জন্মভূমি ৷ এখানকার সভ্যতাকে সদুমেরীয় সভ্যতাও বলা হয়। এখন থেকে 
প্রায় সাড়ে ছ’ হাজার বছর আগে এর সূচনা এবং এঁটই পাঁথবীর প্রাচীনতম 
সভ্যতা ৷ প্রত্রতাতকগণ এখানকার মাটি খখড়ে পাাঁথবার প্রাচীনতম এই সভ্যতার, 
বহু নিদর্শন আবিষ্কার করেছেন, এবং সেগ্ালর উপর 'ভীত্ত করেই এর সম্পর্কে 


অনেক কথাই জানা সম্ভব হয়েছে। 


সভ্যতার আদিকেন্দ্ .. ই৩ 


ভুমির উর্বরতা ও উৎপন্ন শস্য £ প্রাচীনকালে ট্রাইগ্রস ও ইউফ্লোতিস নদীর 
মোহনায় ছিল নিচু জলাভূমি । ক্রমে পাঁলমাট জমে জমে এই জলাভাঁম হয়ে - 
উঠে উ'চু আর খুবই উর্বর | খনীষ্টপূুর্ব ২৫০০ অব্দে পাওয়া এক তথ্য থেকে 
জানা যায় যে’ এখানে প্রচুর পাঁরমাণে বার্ন চাষ করা হতো। বার্ল ছাড়া 
এখানে ভুট্টা ও গমের চাষ হতো ৷ রোমান ধ্রীতহাসিক প্রান বলেছেন__এখানে 
বছরে দুবার গরমের চাষ হতো ৷ এই গম কেটে নেবার পর যে খড় থাকত, তা 
পশুখাদ্য হিসাবেও ব্যবহার করা যেত। 

আঁধবাসী £ এই সকল লোভনার খাদ্যে আকৃষ্ট হয়ে উত্তরের পাহাড় অঞ্চল 
থেকে সবচেয়ে আগে আসে স.মেরীয়রা । এদের গায়ের রং ছিল লাল আর 
নাক ছিল টিকালো ৷ এরা দাড়, গোঁফ এবং অনেক সময় মাথার চুলও কাময়ে 
ফেলত ৷ 

বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও শহর নির্মাণ £ যাহোক, এরাই টাইগ্রিস ও ইউফ্রোতসের 
বন্যার জল নিকাশের জন্য খাল কেটে চাষের জাঁম তোর করে । শন্ধু তাই নয়, 
বন্যা প্রাতরোধের জন্য তোর করে বড় বড় বাঁধ । এভাবেই দেশ:টকে বসবাসের 
উপযোগী করে তোলে । আর গড়ে তোলে পাঁচন দিয়ে ঘেরা ছোট বড় নানা 
রকমের শহর ৷ এই শহর গলির মধ্যে উর, এঁরডু, আক্দাদ নি’পঢুর, লাগাশ, 
{কশ, নিনেভ, ব্যাবলন প্রভাত প্রধান শহর ৷ মেসোপোটোম়ায় পাথর গাওয়া 
যেতো না, তাই মা'ট 'দয়ে ইন্ট তৈরি করে রোদে শনীকয়ে নিয়ে এরা বড় বড় 
প্রাসাদ, মান্দর, বন্দর তৌর করত। এগুলির দেওয়ালও তারা পোড়ামা)টর 
কারুকার্য দিয়ে সাজাত ৷ শহরগুির প্রত্যেকাট ছিল স্বাধীন ও দ্বতন্দ । 

{বাভিন্ন উপজণী'বকা £ কৃষ (ছল প্রধান উপজীবিকা। কৃষকরা বলদ টানা 
লাঙল 'দয়ে জাম চাষ করত। ধাতুনর্সিত যন্ত্র তখনও দুসপ্রাপ্য ও অত্যন্ত 
দামী বলে পাথর ও মাটির তৈরি কান্তে দিয়ে ফসল কাটত এবং এক ধরনের 


কাঠের ঝাড়াই যন্ত্রে শসা আলাদা করে নিত। কৃষ ছাড়াও সুমেরীয়রা পশুপালন 


করে জীবিকা নির্বাহ করত । তাদের গ্‌হপালত পশুদের মধ্যে ছাগল গরু 
গাধা প্রভৃতি ছিল প্রধান । তাছাড়া অনেকে সূতো ও পশমের কাপড় বুনে 
তাদের জীবিকা অর্জন করত। তাদের তোর কাপড়ে কারুকার্য ও রংয়ের 
বৈচত ছল প্রসিন্থ। আবার কেউ কেউ চাষীদের চাষের সাজ সরঞ্জাম তোর 


করেও সংসার চালাত ৷ 
ধাতু বিদ্যা 8 সমুমের অচলে ‘আর’ নামে এক নগরের কবরের মধ্যে সোনা 


২৪ সভ্যতার পরিচয় 


ও রুপোর পাত্র, গহনা, রুপোর বীণা, সোনার তোর মুকুট পাওয়া গিয়াছে । এ 
থেকে বোঝা যায় সেকালে স:মেরীয় স্যাকরারা ধাতু নিভ্কাসন বিদ্যায় খনুবই 
পারদার্শতা লাভ করে'ছল ৷ 

ব্যবসা বাণিজ্য ও যানবাহন ৪ সুমেরবাসীরা তামা, ব্রোঞ্জ, সোনা, রুপোর 
নানা প্রকার শোঁখন 'শিল্পদ্রব্য তোর করত । শুধু যে শিলপদুব্য রপ্তান করে 
সুমেরবাসীদের প্রচুর অর্থ আয় হতো 
তা নয়, তারা উপযুক্ত শস্য রপ্তান 
করেও বিদেশ থেকে নানারকমের 
জিনসপন্ধ আমদান করত। এই 
আমদানি-রপ্তানকে কেন্দু বরৈই 
মিশর, ভারত প্রভাত দেশ্রে সঙ্গে 
সমেরীয়দের ব্যবসা-বাণিজ্য গড়ে 

ইমেরদের আবিদ্কত রথ উঠে। এরা জলপথে পালতোলা 

নৌকা ও স্থলপথে মর; ব্যবসায়ীদের মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্য করত। তামা, টিন 
সোনা, পাথর, রুপো, কাঠ বিদেশ থেকে আনতে হতো ৷ হয়ত মিশর ও ন্যয় 
নদের তাঁরবতাঁ নগর গড়লর সঙ্গে সূমেরের ব্যবসা-বাণজ্য চলত । 

সুমেরীয় দেবদেবী £ সুমেরবাসীরা প্রকাতির 'বাভন্ন শান্তিকে দেবতা জ্ঞানে 
পুজা করত । এরা চন্দ্র, সূর্য নক্ষত্র প্রভৃতকে দেবত। মনে করে তাদের 
অর্চনা করত | এই সকল দেব- 
দেবীরজন্য সুমেরীয়রা শহরের 
মাঝখানে ই'ট দিয়ে বিরাট 
বিরাট মন্দির তোর করত। 
তখনকার সুমেরীয় ভাষায় 
এগ্ীলকে বলা হতো জিগ্গু- 
রাত; . জিগঞগুরাুগযীলর 
মধ্যে উরুক শহরে আবিষ্কৃত 
পর়তিশ ফুটে উচু জিগ্‌গড- জ্গগুরাত 
রাতটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ! এই জিগ্গুরাতটি আনু নামে এক দেবতার উদ্দেশে 
তোর হয়েছিল। জিগ্‌গুরাত'টর সামনে রয়েছে ২৪৫ ফুট লদ্বা ও ১০০ ফুট চওড়া 
ইনূনানা দেবীর বিরাট আকারের মন্দর ৷ এই মান্দিরগ্ীলতে পজা-অর্চনার জন্য 
পুরোহিত নিয়োগ করা হতো । 


৬ 


সভ্যতার আঁদকেন্দ্ ২৫ 


এইসব পঢরোহত আর রাজপঢুরুষেরা নিজেদের দেবতার প্রতিনিধি হিসাবে 
দেশ শাসন করতো ৷ পুরোহিতদের জ্যোতিষ শাস্দেও ছিল গভীর জ্ঞান । তারা 
চন্দ, সূর্য, গ্রহ নক্ষত্রের গাঁতাবধি লক্ষ্য করে ভাবষ্যতে কি ঘটবে তা বলতে 
পারত! 

স্হাপত্য ও চিন্রশল্পের বিকাশ £ সচমেরাঁয়দের স্থাপত্য ও চিত্ৰশিল্প (ছল 
উন্নতমানের ৷ তার ইট দিয়ে বিশাল উচু বাঁড় ও মান্দর তৈরি করত । তখনকার 
ইট বেশ বড় আকারের ছিল। সমতল ভূ'মতে পাথর খুবই কম পাওয়া যেত ৷ তা 
জবহ্েও পাথরের তোর ভাক্কর্ষের 'নদর্শন পাওয়া গিয়াছে । পাথরের তোর বন্য 
পশু ও কদাকার জন্তু এবং মানুষের মাথার আকাতি সহ যাঁর সেকালের শিল্প- 
রাঁতির পাঁরচয় বহন করে ৷ সমেরীয়রা পাথরের নানারকম কাজে খন দক্ষ 
{ছল । নরম মাটির প্রশত্ত ফলকের উপর ছাপ দেওয়ার উপযোগী সুন্দর মোহর 
তারা পাথর কেটে তোর করতে জানত । একে এক ধরণের মনদ্রাৎ্কন বলা হয়! 
একটি মোহরের উপর একজন পুরুষ ও মাহলার মুর্তি আঁঙ্কত আছে, সম্ভবত 
এরা কোন দেবদেবী ! কারুকার্যমন্ডত এই সব জানস দেখে সেকালের {শিল্পীদের 
শিল্পজ্ঞানের সম্যক পরিচয় পাওয়া যায়! 

পুমেরীয় লিপি £ সৃমেরায়রা ক্রমে এক ধরণের সাংকোতিক লেখার পদ্ধাঁত 


/আঁতকার করে। একে বলা হর লীগ বা অক্ষর এই লেখা আগে ছল চিন্রলেখা 


বা তার ছাঁব ৷ কিন্তু শুন ছাঁব দিয়ে সব বোঝানো সম্ভব নর | তাই ছাঁ্র বদলে 
সমেরীয়রা কতকগঢ়লে সাংকেতিক চিহ সৃষ্টি করে । নরম মাটির টালি তৈরি 
করে তার উপর নলখাগড়া বা কাঠির কলম দিয়ে আঁচড় কেটে এই অক্ষরগ্ঠাল 
লেখা হতো ॥ পরে এই টালগড়লকে রোদে শঢ্রাকরে বা আগদনে 
পদাঁড়রে নেওয়া হতো । এই লেখা 

গলি দেখতে ছিল ধন:কের তারের 
মুখের মতো । ল্যাটিন ভাষার 
একে বলা হয় কিয়াস । তাই 
সূমেরীয়দের লিপিগ্ীল কুনিফর্স 
ধূলীপ নামে পাঁরাচত ॥ প্র্রতাতিক 
খননের ফলে এরুপ অনেক মাটির কুনিফম”লিগি 

টাল পাওয়া গিয়াছে । সুমেরীযদের এই উন্নত লেখার পদ্ধাত মানব সভ্যতার 


ছীতহাসে এক গর্রপূর্ণ অবদান বলে স্বীকৃত ৷ এই টালগীলতে রাজ্যশাসনের 


২৬ সভ্যতার পাঁরচয় 


কথা, নানা প্রকার দাঁলল, 'চাঁকৎনাশাস্, গণিত, বিজ্ঞান, ইতিহাত প্রভাত বহু 
{বিষয়ের কথা আছে । | 

মেসোপোটোমিরার উত্তরাঞ্চল আরব দেশ হতে আগত আক্‌দাদ জাঁতর বাস- 
ভীম ছিল ৷ সুমের জাতির সঙ্গে আকদাদ জাতির দীর্ঘকাল ধরে বিরোধ চলে । 
তা ছাড়া সুমের ও আকদাদের ছোট ছোট খন্ড রাজ্যের মধ্যেও 'বরোধের সূত্রশাত 
ঘটে । ফলে সর্বত্র অরাজকতার সৃষ্ট হয়। এই অবস্থার সুযোগে ব্যাবলন 
রাজ্য সুমের ও আক্দাদ অঞ্চলে প্রাধান্য স্থাপন করে। সংমেরীর শহরগুলোর 
পতন ঘটলেও এই অণ্ডলে সূমেরীর়দের ভাষা, ধর্ ও অর্থনোতক জীবনের প্রভাব 
বহুকাল পর্যন্ত লক্ষ্য করা যায়৷ 


ET et SS 


মেসোপোটেমিয়ার সভ্যতা ( ৫০০ খনীষ্ট পঃ_১৫০০-খঢীল্ট পূঃ ) 


জঅন্তুশীলন্নী 
বুচনাত্সক প্রম্ম bo * ৰ SE 
১1 সভ্যতার প্রথম বিকাশ কোন কোন দেশে হয়ে ছল ? 
২। মেসোপোটেমিয়া শব্দের অর্থ কি? এই অগ্ল কোথায় অবাদ্থত? 
[৩+৬] 
৩! সঃমেরীর সভ্যতার বিকাশ কোথার হয়েছল ? প্রাবনের হাত থেকে 
‘তারা কি ভাবে আত্ররক্ষা করত ? [53 
৪। স[মেরীযরা কি ভাবে নগর প্রতিষ্ঠা করোছল? তাঁদের প্রাতাষ্ঠত 
কয়েকটি শহরের নাম বল? সুমৈরীরদের জীবন যাপন প্রণালী সংক্ষেপে 
আলোচনা কর । 1২+২+৪] 
৫1 মেসোপোটোময়ার 'লাঁপমালার বৈশিষ্ট্য ক ? এই 'লাঁপিকে কুযানফম 
লীপ বলে কেন? [৪47 


অনদশালনী ২৭- 


1 সুমেরীয়দের অর্থ নৈতিক জীবন সংক্ষেপে বর্ণনা কর । 
৭!  জুমেরীয়দের ধর্ম ও শিল্পকলা সম্বন্ধে কি জান ? 


সংক্ষিপ্ত রচনাত্মক প্রন্জ * bs * ৩ নম্বর, 

১।. সুমেরের প্রাচীন সভ্যতার ইতিহাস আমরা কেমন করে জানতে পার? 

২ সুমেরবাসীরা বন্যার জল নিয়ন্ত্রণের জন্য কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিল ? 

৩। সমেরবাসীরা চাষবাসের কাজ কেমন করে করত ? 

৪ | সংসেরবাসীদের প্রধান প্রধান জীবিকা সম্পর্কে কি জান? 

৫। পুরোতদের ক্ষমতা কেমন ছল? 

৬। সুমেরের প্রধান যানবাহন ও ব্যবসাবাঁণজ্য সম্পর্কে ক জান ? 

৭! সমুমেরদের লিখন পদ্ধাত কেমন ছিল? কুনিফর্ম 'লাঁপ সম্পকে 
ঠি জান ? 


বিষয়মুখী প্রশ্ন * * ১নম্বর 


শনন্যদ্থান পুরণ কর ৪ 
(ক) মেসোপোটেমিয়া শব্দের অর্থ হলো _ 
(খ) মেসোপোটেমিয়ার উত্তর ভাগের নাম _ আর দক্ষিণ, ভাগের নাম. 


ছিল = ৷ 
(গ) সুমেরদের মান্দরকে বলা হত _ _ ৷ 
(ঘ) সমেরাঁয়দের লাপগড়ুল = _ লিপ নামে পারচিত ৷ 


মৌখিক প্র টি ফু ৯ ১ নন্বর, 
১।  মেসোপোটোময়ার বর্তমান নাম কি? 
২ মেসোপোটটোময়া কোন কোন নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চলে অবশ্যিত ? 

৩1. সুমেরীররা দেখতে কেমন ছল? 

৪ সুমেরাযদের প্রধান উপজীবিকা ক ছিল? 

€&॥ ভিগগন্রাত কাকে বলে? 


__ শা 


=২৮ J সভ্যতার পরিচয় 


(খ) মিশর 2 
আফ্রিকা মহাদেশের উত্তর-পূর্বে নীলনদের তীরে মিশর দেশটি প্রাচীন 
সভ্যতার আর এক পাঁঠস্থান। ইংরেজীতে এই দেশকে বলে ঈীজপ্ট। 
অবদ্হান ও ভ-প্রকাঁত ৪ এই দেশের মাঝখান দিয়ে নীলনদ বয়ে গিয়ে উত্তরে 
ভূমধ্যসাগরে পড়েছে । এদেশের দু'ধারে পাহাড় আর পাহাড়ের পিছনে দু'দকেই 
সীমাহীন মরনুভূমি। পশ্চিমের বিশাল মরুভূমির নাম সাহারা । এই সাহারা 
মরুভাম থাকায় জলবার়? সাধারণতঃ শুক ও উষ্ণ । তাই এখানে বৃষ্টি একেবারে 
হয় না বললেই চলে । কিন্তু নীলনদের জলপ্রাবন মরূভুমর সম্ভাবনাকে দুর 
করে দিয়ে এ দেশটিকে উর্ধরা করে রেখেছে । গ্রীচ্মকালে বাষ্ট ও বরফ গলা 
জলে নীলনদ কানায় কানায় ভরে ওঠে, উপত্যকায় বন্যার সৃষ্ট করে, আর 
পাঁলমাটি দিয়ে উপত্যকাকে উর করে তোলে । তাই এখানে অল্প পারশ্রমে 
বছরে প্রচুর পরিমাণে একাধিক ফসল উৎপন্ন করা যার । এইজনাই গিশরকে 
নীলনদের দান’ বলা হয়। নাঁলনদের জলপথে দেশের অভ্যন্তরে ব্যবসা-বাণিজ্য 
সহজে করা যায়৷ গৃহানির্মাণের উপযোগী পাথর এবং বিভিন্ন ধরনের ধাতু 
এদেশের পাহাড়ে প্রচুর পারমাণে পাওয়া যায়। দ:ারে পাহাড় ও মরভাঁম দিয়ে 
ঘেরা থাকার ফলে, এদেশে বিদেশী আক্রমণের সম্ভাবনাও কম। মিশরের এই 
প্রাকৃতিক সম্পদ ও ভৌগোলিক অবস্থান তাকে পাঁথবীর অন্যতম প্রাচীন সভ্যতার 
-পীঠস্ছ্ানে পারণত করেছে ॥ 


মিশর দেশের সভ্যতা কিন্তু কোন একটি বিশেষ জাতির দ্বারা গড়ে উঠোন । . 


জাঁবিকা ও জীবনের প্রয়োজনে পাঁলমাট 'দিয়ে গড়া নীলনদের উপত্যকায় বহু 
জাতি বসবাস আরম্ভ করে। তাদের পরস্পরের মিলনের ফলে গড়ে ওঠে মিশরের 
পৃথিবীখ্যাত অতুলনীয় সভ্যতা ৷ 

প্রথমে মিশর অনেকগ্ীল ছোট ছোট রাজ্যে বিভন্ত ছিল। প্রত্যেক রাজ্যের 
“ছিল পৃথক পৃথক শাসনকত?, প্রধান শহর, নিজস্ব উপাস্য দেবতা ও বিশেষ কোন 
প্রতীক বা চিহ। চাষবাস করা ও গর-ভেড়া চরানো ছিল এদের জীবন ধারণের 
প্রধান উপায় ৷ কিন্তু অন্পাঁদনের মধ্যে এরা বুঝতে পারলো যে, এভাবে আলাদা 
থেকে লাভ নেই! একসঙ্গে কাজ করে নীলনদের বন্যা প্রতিরোধ করা দরকার । 
তাছাড়া পরবতাঁ চাষের জন্য এই বন্যার জলকে ধরে রাখারও প্রয়োজন ৷ তাই 
ভিন্ন (ভিন্ন দলের লোকেরা একত্র হয়ে বড় বড় বাঁধ তৈরি করে এবং খাল কেটে 
এই সমস্যার সমাধান করে । এদের এই পরস্পর মিলনের ফলে মিশরের বিভিন্ন 


সভ্যতার আদিকেচ্জ বব 


রাজ্য এক হয়ে গিয়ে উত্তর রাজ্য ও দক্ষিণ রাজ্য_এই দুইটি রাজ্যের সৃষ্টি হয় । 
আরও পরে, অর্থাৎ আজ থেকে প্রায় সাড়ে পাঁচ হাজার বছর আগে এই দুইটি 
রাজ্য এক হয়ে বৃহৎ মিশর রাজ্য গড়ে উঠে৷ 

ফ্যারাও ৪ {তন হাজার বছর ধরে এই সংয্ত মিশর রাজ্যে ত্রিশাটি ভিন্ন ভিন্ন 
রাজবংশ পর পর রাজত্ব করে । এখানকার রাজাদের উপাধি ছিল 'ফ্যারাও ৷ 
কফ্যারাও' শব্দাটর আসল মানে কিন্তু রাজা নয়, রাজবাড়ী । কিন্তু প্রজাদের 
মুখ দিয়ে রাজার পত্র নামাঁট উচ্চারণ করা 'নিষন্ধ ছিল। এইজন্য রাজাকে 
বোঝাতে ফ্যারাও শব্রের প্রচলন হয় । সংযুন্ত {মিশরের প্রথম ফ্যারাও ছিলেন 
মেনেস ৷ তান এবং তাঁর বংশধরগণ মিশরীয় ইতিহাসের রাজবংশগুলির মধ্যে 
প্রথম রাজবংশ ৷ প্রথমাঁদকে কায়রোর নিকটবতাঁ মেমূফস্‌ নগরা ছিল মিশরের 
রাজধানী ৷ িন্তু পরবর্তী“ যুগে শন্তিমান ফ্যারাওগণ দক্ষিণ মিশরের থিব্স্‌ 
নগরাীকে তাঁদের রাজধানী করেন। দ্বাদশ বংশের ফ্যারাওদের সময় মিশর খুব 
শান্ডিশালী হয়ে ওঠে । তাঁদের রাজত্বকালে দেশ সমৃদ্ধশালী হয়, দূর দুর দেশের 
সংগে ব্যবসাবা'ণজ্য দ্বারা সদ্ভাব স্থাপিত 
হয়। এদের মধ্যে অনেকেই বড় বড় 
মান্দর এবং অন্যান্য সৌধ নির্মাণ 
করোছলেন । 

এরপর মিশরে দীর্ঘাদন গৃহাববাদ 
ও অরাজকতা চলে। সেই সুযোগে 
এশিয়া থেকে “হক্সস্‌ বা 'মেবপাল্ক 
রাজগণ' নামে এক জাতি এসে মিশর 
আঁধকার করে এবং দীর্ঘাদন রাজত্ব 
করে। এরা মিশরে ঘোড়া ও রথের 
প্রচলন করে। এই বিদেশী শতুদের 
সাথে যুদ্ধ করতে গিয়ে ক্রমে মিশরাঁররা 
যুদ্ধাবদ্যার পারদশাঁ হয়ে উঠে। 
অষ্টাদশ বংশের প্রথম ফ্যারাও এদের 
{মিশর থেকে বিতাড়িত করেন। এই : 
রাজবংশের সর্বশ্রেষ্ঠ ফ্যারাও ছিলেন 8 
তৃতীয় থুটমোস। একে বলা হয় মিশরের ‘নেপোলিয়ন’ ৷ 

রাজকর্ম চারণ £ মিশরের রাজার অধানে বহু রাজবর্ম চারা ছিল। কষ, রাজস্ব, 


{চার ইত্যাদি বিভন্ন বিভাগের জন্য এক এক জন প্রধান কর্মচারী থাকতেন! 


সেচ, 


-৩০ সভ্যতার পরিচয় 


প্রত প্রদেশে থাকতেন প্রাদোশক শাসনকর্তা । তাঁরা খাজনা আদায় করতেন ৷ 
প্রজারা খাজনা দিত গর:, বাছুর, ফসল বা অন্যান্য ভিনিসপন্র দিয়ে । কারণ 
এখনকার মত টাকা পয়সা তো তখন ছিল না। খাজনা জমা দিতে হতো মেমাফসে 
অবস্থিত বিশাল শস্যাগারে। প্রাদোশক শাসনকর্তারা আবার প্রদেশের সৈন্যবাহিনীর 
প্রধান ছিলেন । স্থানীয় দেবতাদের পুজার ভারও তাঁদের উপর ন্যন্ত ছিল। 

এছাড়া আর এক শ্রেণীর রাজ-কর্মচারী ছিল তাদের কেরাণী বলা যায়। 
এদের কাজ ছিল খাজনা আদার আর খরচপত্রের হিসাব ও শাসনবিষয়ের নানা 
জানস {লিখে রাখা । তারা লিখত প্যাপিরাসের উপর ৷ 

সৈন্য ও শ্রমিক £ মিশরের রাজার অন্রাগার ছিল, সেনাপতি ছিল, ছিল 
সৈন্যবাহিনী। চাষা, কারিগর, দাস এবং প্রয়োজনে সকলেই যোদ্ধা । রাজার 
আদেশে সকলকেই যুদ্ধে যেতে হতো । চাষা দিন রাত খেটে ফসল উৎপাদন 
করত, কারিগর হাতিয়ার তোর করত। দাস শ্রম দান করত প্রাসাদ, মন্দির 
তৈবির কাজে ৷ আবার প্রয়োজনমত তারাই যুদ্ধ করত । যারা চাষী ও মজুর, 
তারাই সৈন্য আবার যারা সৈন্য তারাই উৎপাদনে সাহায্য করত। সৈনিকরা 
“সিনাই উপদ্ধীপের তাগ্রখান হতে তামা সংগ্রহ করে আনত ৷ 

পুরোহিত ৪ সমাজে সবচেয়ে শিক্ষিত ও জ্ঞানী বলে বিবেচিত হতেন 


আসিরিসের মুতি কারনাকের মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ 


প্ররোিতেরা । তাদের কাজ ছিল দেবদেবীর পজা-অর্চনা করা, লোকদের ধর্ম বিষয় 
উপদেশ দেওয়া ইত্যাদি । দেবদেবাঁরা অসন্তুষ্ট হলে মহাঅনথ* ঘটবে এই ভয়ে 
সকলে পদরোহিতদের খুব সমীহ করে চলত। তা ছাড়া শিক্ষাব্যবস্থার সব রকম 
দায়িত্ব ন্যন্ত ছিল পুরোহিতদের উপরে । মন্দিরের সঙ্গে সংলগ্ন বিদ্যালয়ে ছেলেরা 


সভ্যতার আদকেন্দ্ ৩১ 


নিয়ামত শিক্ষালাভ করত। তাই সকলের উপরেই ছিল পুরোহিতদের প্রবল 
প্রতাপ ' এমনকি ফ্যারাওরা সময় সময় শাসন বিষয়ে তাঁদের পরামর্শ“ দিতেন । 

দেবদেবা ও ধর্মাবশ্বাস £ মিশরবাসীরা বহুদেবদেবীর পুজা করত । অন্যান্য 
প্রাচীন দেশের ন্যায় প্রকৃতির বিভন্ন শান্তকে এরাও দেবতা জ্ঞানে পুজা করত । 
এইসব দেবদেবীর আকৃ।ত ছিল মানুষের কন্তু মুখ ছিল পশহ্পাখীর মত ৷ 
বাজমুখো হোরা, কুকুরমুখো “আঁসারস, সিংহমুখো সেখেট প্রভাত হলেন মিশরের 
দেবতা ! এদের মধ্যে প্রধান 1ছলেন সূর্য দেবতা এর" থিবস নগরের দেবতা 
“আ্যামন” এবং নীলনদ ও পরলোকের দেবতা 'আঁসারিস্‌: ৷ অযামন দেবতার উদ্দেশ্যে 
মিশরীয়রা অনেক মান্দর নির্মাণ করেছিল । এগঢ়লির মধ্যে সবচেয়ে বড় এবং 
সুন্দর মীন্দরাট 'কারনাকের' মান্দর নামে পাঁরাচত ৷ 

লিখন প্রণালী ৪ মিশরের মাঁন্দির এবং অন্যান্য জায়গায় অনেক প্রচীনালাপ 
পাওয়া গিয়েছে । এইসব লেখা থেকে মিশরের প্রাচীন ইতিহাস জানা যায় । 
মিশরের প্রাচীন লিপ অনেকটা ছবির মত । পাথরের উপর এই ধরনের লেখাকে 
ইংরাজাতে হায়ারোণ্লি'ফক বলে। বাংলায় একে চন্রালাপ বলা হয়। পাথরের 
উপর যা লেখা হতো তা নে 


LET READE নন চটি 
রাজারাজড়াদের কীত। টি 0১০১১ 


চা 
বর 


অন্য লোক লেখবার জন্য উনিও রা ক ভ উর 


প্যাপিরাম ব্যবহার করত। EES ৬০828158145 
এই প্যাপিরাস থেকে ইউ তত AEF 
ইংরাজী পেপার শব্দ ++ SHER: IPE AH 
এসেছে। িশরের জলা- হায়ারোগ্রিিক লিপি 


ভাঁমতে নল-খাগড়ার মত এক প্রকার উীদ্ভদ জন্মায় । তাকে ছোট করে কেটে 
চাপ দিয়ে প্যাপিরাস তৈঁর হতো । তার 
উপর খাগের কলম 'দিরে লেখা হতো । 
বহুদিন পর্যন্ত এই লিপি পাঠ করতে 
কেউ সক্ষম হয়ন। কিন্তু রোসেটা 
নামক একাঁট পাথরে একই বিষয় 
‘হায়ারোগ্রাফক’, গ্রীক ও অন্য একাঁটি 
অক্ষরমালায় লেখা ছিল। ফরাসী 
সম্রাট নেপোলিয়ন ১৭৯৮ খণীষ্টাব্রে 


রোসেটার শিলালিপি 
যখন মিশর আক্রমণ করেন তখন তাঁর সৈন্যরা নীলনদের মোহানায় রোসেটা 


৩২ সভ্যতার পারচয় 


এলাকায় এক দুর্গ তৌরর জন্য মাঁট খঃড়তে শুরু করে এবং তারই ফলে এই 
পাথরাঁট আবিচ্কৃত হয় । যে স্থানে পাথরাট পাওয়া গিয়েছে, তারই নাম অনুসারে 
এই পাথরাঁটর নাম দেওয়া হয়েছে “রোসেটা পাথর’ ৷ “শাঁপোলয়া’ নামে এক 
ফরাসী পাঁণ্ডিত দীর্ঘ কুঁড়ি বছরের চেষ্টার পর ১৮২৩ খুীণ্টাব্দে গ্রীকালাঁপর 
দাহায্যে ও পাথরের 'লাঁপ পড়তে সক্ষম হন । 


{শিল্প ও বাণিজ্য ৪ প্রাচীন মিশরীয় কাঁরগররা খুব বেশী কুশলী 'ছিল। তারা- 


কাঠের নৌকা 


মাটি? তামা, ব্রোঞ্জ, পাথর, কাঠ ইত্যাদি দিয়ে নানা প্রকারের প্রয়োজনীয় জিনিস’ 
তোর করে । মণিকাররা অলংকার, কুমাররা বাসনপণ, ছুতোররা নৌকো, স্থপতিরা৷ 


পিরামিড 


পাথরের মুর্তি ও সমাধি মন্দির, চর্মকাররা চামড়ার জিনিস. কামারেরা বাটালি,. 
ছডচ, কান্ডে, বর্শা প্রভৃতি তৈরি করে মিশরের অর্থনৈতিক জীবন উন্নত করে। 
প্রথমদিকে কারিগররা তাদের তৈরি জীনসপন্রের বিনিময়ে খাদ্য ও শস্য ক্রয় করত ॥. 


সভ্যজর আঁদকেন্দ : তত! 
আরও পরে মুদ্রার প্রচলন হয়। 'এইভাবে মিশরে শিল্প ও বাণিজ্যের প্রসার 
ঘটে মিশরের ব্যবসা-বাণিজ্য শুধু নীলনদের ধারেই গড়ে ওঠোন । সেকালে 
মিশরীররা সমদ্ুগামী বড় বড় নৌকা ও জাহাজও তৈরি করে। তার সাহায্যে 
তারা লোহিত সাগর ও ভূমধ্যসাগরের আশেপাশের দেশগুলোর সঙ্গে বাঁণাজ্যক 
সম্পর্ক গড়ে তোলে । 

[িরািড £ “মিশরীয় সংস্কৃতিতে পিন্নামিড এক উল্লখযোগ্য স্থান অধিকার 
করে আছে । তাই মিশর “পরামিডের দেশ’ বলেও পাঁরাচিত। মিশরের রাজা বা 
ফ্যারাওদের সমাধি মান্দরকে পিরামিড বলা 
হয়। পিরামিডগহীল দেখতে পাহাড়ের চড়ার 
মতো । বড় বড় পাথর থাকে থাকে গেথে 
এগাল তোর করা হতো। 'পিরা'মডগযীলর 
মধ্যে গিজের তিনাট পিরামিড সবচেয়ে বড়ো । 
এগঢ়াল প্রায় ৫০০০ বছর আগে তোর হয়োছল । 
সবচেয়ে বড় পিরামিডাঁট ৪১ ফুট উ“চু। এটি 
তৈরী করোছিলেন চতুর্থ রাজবংশের প্রথম 
ফ্যারাও খফ7। এই পিরামিডাটতে আড়াই 
লক্ষ পাথরের চাই ব্যবহৃত হয়েছিল, এদের 

গড় ওজন ছিল আড়াই টন । এইগলর স্থাপত্য 
_ কার্য আজও বিস্ময় জাগায় । 

ম্যাম ৪ মিশরবাসীরা শ্বাস করত মৃত্যুর 
পরেও মানুষের আত্মা মৃতদেহের মধ্যেই বাস 
করে। দেহ রক্ষা না করলে আত্ম মরে যাবে 
কিংবা ভূত হয়ে {বিপদের সৃষ্টি করবে। এই 
বিশ্বাসে মিশরবাসীরা মৃতদেহ চিরকাল রক্ষা 
করার জন্য প্রথমে একপ্রকার তেল মাখিয়ে, 
তারপর নানারকম আঠা মাখানো সুক্ষ কাপড় 
মৃতদেহে জাঁড়রে দিত ৷ একে ম্যাম বলা হতো 
পরে সৌঁটকে কাঠের বাক্সের মধ্যে রাখা হতো । 
এতে মৃতদেহ নষ্ট হতো না৷ তাই হাজার হাজার বছরের পরানো মিশরার়দের 
মূতদেহ আজও দেখা যায় । 80 বছর আগে ট:টেন খামেন নামে এক ফ্যারাও"এর 


৩ 


55৪ সভ্যতার পাঁরচয়' 


কবর-খনুড়ে অনেক রকমের সুন্দর কারুকার্য মণ্ভিত কাঠের, পাথরের এবং 
ব্রোঞ্জের মুর্তি, মানচিত্র, আসবাব-পন্র, পালগক, রাজপোশাক, সোনার গয়না 
প্রভাত বহ মূল্যবান [জানস পাওয়া 
গয়েছে। এ 
উপজীবকা ৪ 1ম শর বাসী রা 
কাঠের, পাথরের, হাতার দাঁতের এবং 
ব্রোঞ্জের কাজেও খুব দক্ষ ছিল। তারা 
তাঁত শিল্পেও যথেষ্ট উন্নত ছিল, 
.. মাটি ও চামড়া প্রভীতর জানস খুব 
সুন্দরভাবে তোর হতো। বিভিন্ন রকমের রং দিয়ে এগীলকে আরও সুন্দর করে 
তোলা হতো । সোনা, হীরা ও মণি- 
মুক্তার গহমাও তৈরি হতো । কাঁচের ও 
'রঙীন কাঁচের জিনিসপত্র তৈরির কৌশল 
তারাই প্রথম আবিষ্কার করে । মিশরের 
প্রাচীন চিত্র থেকে 'মিশরবাসীদের 
জীবনযাত্রার অনেক পারিচন্ন গাওয়া যায় । 
পাথবীর ইতিহাসে মিশরের অবদান 
অতুলনীর ৷ মরুভ্যাম ও লমুদ্র দিয়ে 
ঘেরা থাকায় বিদেশী প্রভাব গদস্ত হয়ে ভাতে কাপড় বোনা হচ্ছে 
মিশরাররা নিজেরাই নিজেদের ইতিহাস সৃষ্টি করেছিল ৷ একই কারণে খুব কম 
দেশই এদের দ্বারা প্রভাবিত হয়োছল। সিরিয়া, কাট, গ্রীস প্রভাত কয়েকাট রাষ্ট্র 
মাৰ মিশরাঁয় সভ্যতার দ্বারা প্রভাবিত হয়। গ্রীকগণ ক্রাটবাসীদের মাধ্যমে 
মিশরাঁয়দের গ্রহণ করে এবং তাকে আরও উন্নত করে। 


"০-3০-০০ 


পিরামিড যুগ খনীষ্টপর্র্ব ৩০০০-২6৫০০ 
- ফ্যারাও খুফ7_ খীষ্টপূর্ব ৩০৯৮--৩০৭৫ 
মিশরের হিকসৃসৃ আধিপত্য_ খক্টপ্ব ১৪০০-১৬০০ 


কবরের মধ্যে প্রাপ্ত কারুকার্যমণ্ডিত পাত্র ও মতি 


সভ্যতার আদিকেন্দ ৩৫ 
অন্পুস্পীললল্নী 
রচনাত্মক প্রশ্ন in * ৮ ৯ নম্বর 


৯  মিশরকে কেন নীলনদের দান বলা হয় ? 

২। প্রাচীন মিশরীয়রা কোন: কোন: দেবতার পুজা করত ? 

৩। তাদের সমাজে পঃরোহিতরা কি মর্যাদার আঁধকারী ছিল ? 

91 “ মিশরের প্রাচীন লেখার পদ্ধাত সম্পর্কে যা জান লেখ । 

€ 1 প্রাচীন মিশরের বিভিন্ন শ্রেণী সম্পর্কে তোমার ধারণা লিপিবদ্ধ কর । 

৬। মিশরকে কেন পিরামিডের দেশ বলা হয়? যে কোন একটি পিরামিডের 
বর্ণনা দাও। 

এ! প্রাচীন মিশরের শাসকদের কি উপাধি ছিল? তাঁদের সম্পকে সংক্ষপ্ত 
বিবরণ দাও। 


জংক্ষিপ্ত রচনাত্মক প্রশ্ন * * * _ *৩নন্বর 

১। মিশরের প্রাকীতক সম্পদ ও ভৌগোলিক অবস্থান কেন-তাকে প্যাঁথবীর 
সভ্যতার পাঁণদ্থানে পারণত করেছে? 

২ ৷ রোসেটা পাথর কখন কিভাবে আ'বচ্কৃত হয়? 

৩। প্রাচীন মিশরবাসীর অর্থনৈতিক জীবনের সংক্ষপ্ত:পারচয়:দাও। 

৪.1 মিশরবাসীর জীবিকা সম্পর্কে কি জান ? 


'বিষয়মুখী প্রশ্ন * bl ক ১ নম্বর 
এক কথায় উত্তর দাও £ «. 


১। মিশরের পশ্চিমের বিশাল মরুর নামক? 


২। িশরকে নীলনদের দান বলা হয় কেন ? 
৩। প্রাচীন মিশরের রাজাদের উপাধি কি ? 
৪1 সংযুক্ত মিশরের প্রথম রাজার নাম কি? 
&। কাকে মশরের!নেপোিয়ান' বলা হয় ? 
৬:। প্রাচীন মিশরের লেখককে কি বলা হয়? 
এ! ইংরেজীতে ‘পেপার’ শব্দাট কোন্‌ কথা থেকে এসেছে ? 


৬৬ 


সভ্যতার পাঁরচয় 
৮) িশরে এক প্রকার তেল মাঁখয়ে মৃতদেহ আবিকৃত রাখার পদ্ধতিকে 
{ক বলা হয় ? 
৯! মিশরের প্রাচীন লাঁপকে কি বলে? ডান দিকে “*/? চিহ্ন দিয়ে সঠিক 


উত্তরটি দেখাও ৪ 
ক্যানকর্ম 2 হায়ারোগ্রাফক 2 ব্ৰাহ্মী 0 
মৌখিক প্রশ্ন * * * ১ নম্বর 


১৭ ফ্যারাও কাদের বলে? 
২1 হায়ারোঁগ্রীফক ভাপ কারা ব্যবহার করত ? 
৩। পিরামিডের দেশ বলতে কোন্‌ দেশকে বুঝায় ? 


(2) সিন্ধধসজ্ঞ্ঞত৷ 


অতি প্রাচীনকালে মেসোপর্টোম্‌য়া এবং মিশরে যেমন নদীর ধারে ধারে 
সভ্যতা গড়ে উঠোঁছল, ভারতবর্ষেও ঠিক তেমান 'সিন্ধুনদের তীরে এক উন্নত 
ধয়নের সভ্যতা গড়ে ওঠে । সিম্ধুপ্রদেশের মহেঞ্জোদড়ো এবং পশ্চিম পাঞ্জাবের 
হরপ্পায় মাটির তলা থেকে এই সভ্যতার অনেক নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে । এখন 
এ দুটি জায়গাই পশ্চিম পাকিস্তানের অন্তভুস্ত । মহেঞ্জোদড়ো আঁবচ্কারের 
সবখান গৌরব যাঁর, তানি একজন প্রখ্যাত বাঙালী এীতহাসিক ৷ তাঁর নাম 
রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় । ১৯২২ খনন্টাব্রে তান সিল্ধুপ্রদেশের লারকানা 
জেলার মহেঞ্জোদড়ো নামক স্থানে এক আঁত প্রাচীন শহরের ধ্ৰংসাবশেষ আঁবচ্কার 
করেন! পরে ভারতীয় প্রস্বতত্ব বিভাগের অধ্যক্ষ স্যার জন মার্শালের 


২:৮৫ SUE Ne 

অন:ঃসন্ধানের ফলে এই স্থানে আরও বহু মূল্যবান নিদ্শ'ন আঁবজ্কৃত হয় । 
ন্‌ 

প্রায় এই একই সময় পাণ্ডত দর়ারাম সাহানী পাঞ্জাবের হরপ্পা নামক স্থানে 

খননের কাজ চালিয়ে মহেঞ্সোদড়োর অনঃ্রংপ সভ্যতার চিহ্ন আবচকার করেন। 

[নদের অববাহিকা অঞ্চলে এই সভ্যতা গড়ে উঠোঁছল বলে এতহাসকরা এই 
[নদের 

সত্যতার নামকরণ করেছেন 'সিম্ধসভ্যতা । 


৩৮ সভ্যতার পরিচয় 


এতকাল গ্রীতহাঁসকদের ধারণা ছিল যে আর্যদের আগমনের সময় থেকে: 
ভারতীয় সভ্যতার ইতিহাস শুরু হয়েছে। কিন্তু সিন্ধ-দভ্যতা আবিৎ্কারের 


ফলে এ ধারণা ভ্রান্ত বলে প্রমাণিত হয়েছে । মহেঞ্জোদড়ো এবং হরপ্পার নিদর্শন- 
গঢ়লৈ পরীক্ষা করে পাঁন্ডতগণ এই আঁভমত প্রকাশ করেছেন যে, এখন থেকে: 
প্রায় ৫০০০ বছর পূর্বে (অর্থাৎ ৩০০০ খটীঃ পূরবাব্দ) সিন্ধু সভ্যতার: 
পারপূ্ণ বিকাশ ঘটেছিল এবং সম্ভবতঃ ১৫০০ খবস্ট-পূুবব্দ পযন্ত স্থায়ী” 
হয়েছিল । 
সমসামারক মেসোপোটেমিয়া ও িণরীয় সভ্যতার সাথে এর কিছুটা চিল 
খুজে পাওয়া যায়। এব 
মেসোপোটেমিয়ার সভ্যতা, থেকেও উন্নত ছিল৷ 
সিন্ধু সভ্যতার সাতটি স্তর ৪ মহেঞ্জোদড়ো শব্দের অর্থ “মৃতের স্তূপ’ ৷ 
এই স্তুপাঁট খননের ফলে 'িন্ধু-সভ্যতার পর পর সাত স্তর পাওয়া গিয়েছে। 
একাঁট শহরের ধৰংসদ্তূপের উপর পরবার্তকালে আর একাঁট শহর গড়ে উঠোঁছল 
এইরূপ অনুমান করা হয়। সম্ভবতঃ সিন্ধুনদের বন্যা এই ধ্বংসের অন্যতম কারণ ॥ 
মহেঞ্জোদড়ো ও হরপপাতে খনন কার্যের ফলে অনেকগ্ীল (প্রায় দু হাজার) 
সীলমোহর ও ধাতুর জানস পাওয়া পিয়েছে। সীলমোহরগ্রীলতে গন্ডার, ভেড়া, - 
ছাগল, মহিষ, যাঁড়, হাত! প্রভাত নানা জীবজন্তুর ছাব আছে। কিন্তু ঘোড়ার 
ছবি নাই। আবার সোনা, রুপা, ব্রোঞ্জ, তামা প্রভাত ধাতুর জানস এখানে 
পাওয়া গিয়েছে ; কিন্তু লোহার কোন জানস পাওয়া যার নি। এ থেকে বোবা 
যাক, ঘোড়া বা লোহার প্রচলন তখন ছিল না। যাহোক, যে সব সালমোহর 
পাওয়া গিয়েছে, তার লেখাগযাীল আজও পড়া সম্ভব হয়নি। ফলে সি্ধু 
অঞ্চলের অধিবাসীদের পাঁরিচয় ও রাজনৈতিক জীবন সম্বন্ধে এখনও {বিছুই জানা; 
যায়নি । তবে যে সব জিনিস পাওয়া গিয়েছে, তা থেকে এদের সামাজিক, ধম: 
ও অর্থনৈতিক জীবনের অনেক কথাই জানা যায়। 
বষানে হরপ্পা ও মহেঞোদড়ো গাকভ্ভানের অন্তভন্ত । সাম্প্রাতক কালে 
খননকার্ধের ফলে ভারতবর্ষের বিভন্ন অ্লে সিন্ধজভ্যতার নিদর্শনের অন: 
নি্রশ'ন আবিত্কার হয়েছে। গুজরাটের রংপুর, লোথাল প্রভাত স্থানে পাওয়া 
গেছে ভাঙ্গা ' বাড়িঘর, রাষ্তাঘাট, দ্লানের ঘর, নর্দমা। পাজাবের রুপার অঞ্চলে 
মাটির নানারকমের জানসপন্ধ পাওয়া গিয়েছে । রাজগ্ানের ফাল্বিঙ্বানেও সিদু 
সভ্যতার নিদর্শনের অনুরূপ নিদর্শন আ।বচ্কার হয়েছে ॥ 


চি 


সভ্যতার আঁদকেন্দ্ ৩৯ 


নগর পাঁরকল্পনা £ 'সন্ধু-সভ্যতা ছিল শহরকৌন্দ্ুক। শহর বিন্যাস ও 
নির্মাণে সে যুগের লোকেরা যে দক্ষতার পারচয় দিয়োছল, তা সাত্যিই বিস্ময়কর । 
নাগারকদের স্বাস্থ্য ও সুখ-সুবিধার দিকে লক্ষ্য রেখেই শহরগহাল' সুচিন্তিত 
পাঁরকল্পনা অনুযায়ী নির্মিত হয়েছিল । 

মহেঞোদড়ো ও হরপ্পা এই দি শহরের সীমানা ছিল তিন মাইলেরও 
বেশী। শহরের রান্তাগনীল ছিল সোজা ও বেশ চওড়া । সবচেয়ে চওড়া 
রাষ্তাটি ছিল চেশীত্রশ ফুট । এই রান্তাগঠীল পারচ্কার রাখার জন্য পাশে পাশে 
আবর্জনা ফেলার পাত্র থাকত। জল নিকাশের জন্য রাস্তার ধারে পাকা 
নর্দমাও ছিল। এগাল আবার টালি দিয়ে ঢাকা থাকত। রারে রান্তার 
আলো দেবারও ব্যবস্থা ছিল। জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য রান্তার পাশে 
মাঝে মাঝে কূপ খনন করা হয়েছিল। ৮ 

ঘরবাঁড়ঃ রান্তাগ্ীলর দুপাশে ছিল পোড়া ইটের টার ছোট-বড় অসংখ্য 
বাঁড়। কোন কোন বাড়ি দোতলা: তিনতলা ছিল এবং উপরে উঠবার সাড়ও 
ছিল। প্রায় প্রত বাড়তেই কুয়া, স্নানের ঘর, পায়খানা ও জলানকাশের 
সুবন্দোবন্ত ছিল৷ নদীর বন্যা থেকে নিরাপদ রাখার জন্য বাঁড়য় ভিত উ'চু 


মহেঞ্জোদড়োর মানাগার 


করা হতো ! বসবাস করার জন্য অসংখ্য ঘর ছাড়াও বড় বড় কয়েকাঁট অট্টালিকার 
সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। এগুলির মধ্যে মহেঞ্জোদড়োতে একাট অট্টানবমর 


একটি থর ছিল বহগ্তম্ডবাশগ্ট। 
হরগ্পার প্রাতরক্ষার জন্য খুব উচু একটি পাঁচিলের চিহ্ন আঁবক্কৃত হয়েছে। 


৪০ সভ্যতার পরিচয় 


সহেঞ্জোদড়োতে ইটের তোর বিরাট এক চৌবাচ্চা ছিল। এই চৌবাচ্চার 
দরাঁদকে জলে নামার জন্য স“ড় ছিল । নিকটবর্তী সরোবর থেকে কৃত্রিম উপায়ে 
জল এনে এট পরিপূর্ণ গ্লীখা হতো । আবার মধ্যে-ধ্যে ময়লা জল বের করে 
দিয়ে এটকে পাঁরচ্কার রাখার ব্যবস্থাও ছিল ॥ এর চারপাশে ছোট ছোট স্নানের 
ঘর ও বসার ব্যবস্থাও ছিল। এখানে হামাম বা গরম জলে স্নানের ব্যবস্থা ছিল 
সমগ্র স্নানাগারাটর দৈর্ঘ্য ৫৫ মিটার ও প্রন্থ ৩৩ মিটার এবং এর বাইরের 
দেওয়ালাট ২৪ মিটার চওড়া ছিল ॥ - 

শন্যাগার £ সিন্ধ:-সভ্যতার অন্যতম বিস্ময় (ছল এর 'বাভন্ন শস্যাগার ৷ 
এগলির বিশেষত্ব হচ্ছে, এখানে বহুদিন পর্যন্ত শস্য সংরক্ষিত রাখার জন্য বায়; 
চলাচলের ব্যবস্হা ছিল। 

সিন্ধু অঞ্চলের আঁধবাসাদের প্রধান খাদ্য ছিল গম ও যব। এছাড়া ভ্রমুজ, 
খেজনুর প্রভাত ফল, মাছ, ভেড়া ও শুকরের মাংস এবং দুধ খাদ্য হিসাবে এদের 
খুব পছন্দ 'ছল। সিন্ধর অধিবাসীরা তুলা ও পশসের পোশাক ব্যবহার করত । 
এরা দেহের নিল্নাংশের জন্য এক প্রন্থ এবং উপরের অংশের জন্য আর এক প্রস্থ 
কাপড় ব্যধহার করত। পুরুষেরা দাড়ি রাখত কিন্ত গোঁফ কামাত। স্রী-পুরুষ 
সকলে মাথায় লম্বা চুল রাখত এবং গয়না পরতে ভালবাসত। মোনা, রুপা, 
রোজ, তামা, হাতার দাঁতি, বহুমডণ্য এবং অল্পমূল্য পাথর দিয়ে এইসব গয়না 
তৈরি হতো। এই গরনাগুলি সঙ্গ কার:কার্ধাবাশিম্ট ছল ৷ স্ত্রীলোকেরা 
আধুনিক কালের মত নানা রকম খোঁপায় নিজেদের সাজাত । তারা হাতার দাঁতের 
চিন, সর্মা, ঠোঁট রং করবার পালিশ প্রভাত প্রসাধন? দ্য ব্যবহার করত । 

বাসন-পন্ধ ও অন্বশস্ত্র ৪ মহেঞ্জোদড়ো ও হরপ্গা প্রীত অঞ্চলে যে সব 
নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে, তা থেকে দেখা যায়, তখনকার লোকেরা সোনা, রুপা, 
সাঁসা, তামা, রোল প্রস্থীত ধাতুশিল্পে খুব উন্নত ছিল। কিন্তু লোহার ব্যবহার 
এদের অজ্ঞাত ছিল কারণ, লোহার কোন জানস এখানে পাওয়া যার নি। চীনা- 
মাটি, ব্রোঞ্জ, তামা ও রুপার তোর থালা, বা ঘাঁট, কলসা প্রভৃতি বাসনপ্র, 
মাছ ধরার ছিপ ও নানা রকমের জিনিস তারা ব্যবহার করত । এ ছাড়া মাটি 
ও ব্রোঞ্জের তোর ছোট ছোট চেয়ার, টেলাগাড়ি প্রভাত খেলনা দেখে মনে হয় যে, 
তাদের দৈনান্দিন জীবনে এই জানিস ব্যবহার হতো । বল্লপাতি নির্মাণে 
তামা অপেক্ষা বোধের ব্যবহারই বেশী হতো। জাধিচ্কত যন্ত্রপাতির মধ্যে 
সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য হলো ব্োঞ্জের একখানি দাঁতওয়ালা ছোট করাত ৷ 


সভ্যতায় আদিকেন্দ্র ৪১ 


1সন্ধ্দেশের লোকেরা তামা ও ব্রোঞ্জের তৈরী তারখনঢুক, বর্শা“, ছোরা, 
গদা, ফুড়ুল প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করত। তবে পাথরের (তোর 
অস্রেরও প্রচলন ছিল । আত্মরক্ষার জন্য এরা দর্গও নির্মাণ করত ৷ 

কাঁধ ও শিল্প ৪ সিন্ধু-অঞ্জলের অধিবাসীরা চাষবাস, পশুপালন ও ব্যবসা- 
বাণিজ্য দ্বারা জীবিকা অর্জন করত । তবে কৃষিই ছিল এদের প্রধান উপ- 
জাঁবিকা। গম, যব ও তুলার চাষ হতো বেশী । তুলার আঁশ থেকে কাপড় তৈরি 
করার পদ্ধাত এদের জানা ছিল । এদের শিল্পসাঁন্ট ছিল আঁত সুন্দর । মাটির 


নিন্ধু-সভ্যতার নানাবিধ মুতি ও অলংকার 


কাজ ও ব্রোঞ্জ প্রস্থাত ধাভুনার্মত ম্চার্ত ও সান্দর সুন্দক্র বিভিন্ন নকশার 
অলংকার শিল্পীদের উন্নত শিল্পজ্ঞানের পরিচয় বহন করে। মাটির তোর পাত্র 
গল হলুদ বা লাল রং করা হতো ৷ মাটির পাত্র ছাড়া, মাট দিয়ে মানুষ, গরঢ় 


মাটির পাত্র 
ছাতা, মাঁহষ, ভেড়া, বানর, শঃকর, মুরগী প্রভৃতি শিশুদের নানাবিধ খেলনা তর 
হতো । . সাঁলমোহরগ্দীলর উপর নিখ'নতভাবে খোদাই ধরা মানুষ ও পশুর 
সভিগলর মধ্যে শিল্পীর বিপণতার পারচয় পাওয়া গিয়েছে। হরপ্পাতে এমন 


৪২ সভ্যতার পরিচয় 


কতকগদীল পাথরের মর্ত পাওয়া গিয়েছে, যেগুলি গঠন-নৈপণুণ্যে প্রাচীন গ্রীসের 
{শিল্পকলার সঙ্গে তুলনীয় । খুব সমন্দরভাবে খোদাই করা এক্‌ ধরনের “চিন্ত: 
{লপির’ সীলমোহরও পাওয়া গিরেছে। কিন্তু এর পাঠোদ্ধার আজও সম্ভব 
হয়ান। তবে মেসোপোটোমরা ও ক্লাটের প্রাচীন লিপির সন্ধে সিম্ধদউপত্যকার 
'লাঁপর যথেষ্ট সাদৃশ্য দেখা যায়৷ J 

বাণিজ্য ঃ সিন্ধু আঁধবাসীরা বাণিজ্যে যথেষ্ট অগ্রসর ছিল। জলপথে 
এবং স্থলপথে এরা ভারতের এবং ভারতের বাইরে বাভন্ন দেশের সাথে 
যোগনযোগ স্থাপন করেছিল । মালপত্র বহন ও যাতায়াতের জন্য গরুর গাঁড়ুই 
প্রধান যান হিসাবে ব্যবহৃত হতো । ভবে সাঁলমোহরে আঁকা নৌকার ছাঁব দেখে 
অননমান করা যায়, এরা নৌকাও ব্যবহার করত। ভারতের বাইরে মধ্য এশিয়া, 
ক্রীট, পারস্য, (মিশর, মেসোপোটোুরা প্রীত দেশের সাথে এদের বাঁণাজ্যক 
যোগাযোগ ছিল ॥ এরা বিদেশের বাজার থেকে টিন, তামা ও মূল্যবান; পাথর; 
প্রভাত আমদানি করত এবং এদেশের তৌর জানস বিদেশে রপ্তানি করত ৷ 
সীলমোহরগযল সম্ভবতঃ মালপত্র কেনাবেচার মাধ্যম হিসাবে ব্যবহৃত হতো । 

ধর্ম £ সিন্ধুসভ্যতার শহরের ধ্বংসাবশেষ থেকে কোন মান্দরের চিহ্ন পাওয়া 
যারান। কদ্তু তাই বলে যে দেবদেবীর পৃজা হতো না তা নয়। মাটির তলায় 
পাওয়া একটি সীলমোহরে ধ্যানরত এক দেবতার মূর্ত দেখা যার। এ'র 
[তিনটি মুখ, মাথায় লা আছে। টি 


পশদুপাঁত শিবের আদ মুর্তি বলেই 

মনে হর । শিবের উপাসনার সাথে 
সাথে সিন্ধাবাপীরা স্বীদেবতারও 
পুজা করত, কারণ পোড়ামাটির 
তৈরি বহহ স্জীদেবতার মত এখানে 
পাওয়া গিয়েছে । এছাড়াও সে যুগ্মের 
মানুষ গাছপালা, জল, আগুন 
প্রভাত প্রাক্কীতক শান্তর পৃজা করত ॥ 
প্রাচীন সিন্ধৃ সভ্যতার সঙ্গে বর্তমান 
হিন্দুধর্মের যে এক ঘানষ্ঠ সম্পর্ক 
আছে এটাই তার এ প্রকৃষ্ট প্রমাণ । এ নিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই যে, সন্ধু-্যভ্যভা- 
পর্পবর্তি'কালের ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কাঁতিকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে । 


পশুপতি শিবের খুতি 


সভ্যতার আঁদবেদ্দ্ ৪৩ 


সমাজে শ্রেণীবিভাগ:৪ 'িন্ধ-সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ থেকে তৎকালীন সমাজের- 
শ্রেণীবন্যাসের কিছ, আভাষ পাওয়া যায়। মেসোপোটেমিয়া ও মিশরীয় সভ্যতার: 
মত সিন্ধ:-সভ্যতার ও সমাজে উদ্বন্ত উৎপাদন কেন্দ্রীভূত হরোছিল কোন রাজা 
অথবা ক্ষুদ্র পুরোহিতশ্রেণীর হন্তে । , হরপ্পা নগরের কেন্দ্রে সম্দ্ড প্রাচীর ঘেরা 
একটি দুর্গের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গিরেছে। এর অঙ্কে সংলগ্ন রয়েছে বিরাট 
শস্যাগার | নগরে দ্বিতলাবাঁশষ্ট পোড়া ই'টের প্রশন্ত বাঁড় রয়েছে। কাড়িগ্ীল 
দেখতে ঠিক প্রাসাদের মতই ৷ এর মধ্যে রয়েছে সব রকমের সংখ-্বাচ্ছদ্দ্যোর' 
ব্যবস্থা । রান্না ঘর, স্নানের ঘর, সুন্দর জলাঁনকাশের ব্যবস্থা ইত্যাদি সবই ছল 
বাঁড়গ্িলিতে। খনন কার্ষের ফলে এই বড় বড় বাঁড়গহঁল থেকেই পাওয়া গেছে 
সান্দর পান্র, মূল্যবান অলংকার ইত্যাদি ৷ বাঁড়র বাঁসন্দারা ছিল প্রকৃতই ধনী । 
কারিগরদের আর্থিক অবস্থা ভাল {ছল না। বেশীর ভাগ ক্ষেতেই তাদের থাকতে 
হতো শহরের উপকল্ঠে। তাদের থাকার ব্যবস্থা ছিল ব্যারাকের মত বাঁড়গীলতে। 
অনেক ছোট ছোট ঘর নরে বিশাল লম্বা বাঁড়_তার মধ্যে থাকতে হতো একসঙ্গে 
অনেককে । এসব বাড়তে বসবাসের সুযোগ-সীবধা খুবই কম {ছল । {শিহপণ 
কর্মে নিপুণ কাঁরগররা এমন জীবনই যাপন করত । 

[িম্থ-সভ্যতা ধৰংসের কারণ £ এই সভ্যতা কি করে যে ধ্বংস হয়ে গেল তা 
সাঠবভাবে জানা যায়ান। পরান্ডতগণ অনুমান করেন যে ২০০০-১৫০০ খত 
পুরণাব্দের মধ্যে সিন্ধসভ্যতা বিনন্ট হর । সন্ধু-অণ্লের বিভন্ন স্থানে বিক্ষিপ্ত“: 
ভাবে পড়ে থাকা বহ; মৃতদেহ দেখে মনে হয়, ভুমিকম্প বা অনুরূপ কোন 
প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে এই শহরট ধ্বংস হয়েছে । প্রাকাতক বিপর্যয় ছাড়াও যাযাবর 
আর্ধজাতির আক্রমণের ফলে এই সভ্যতা বিনপ্ট হয়েছে বলে অনেকে মনে করেন 


আন্ুস্নীললী 


রচনাত্মুক প্রশ্ন র by ৯ নম্বর 

১) সিথ্ধুসভ্যতা আবিষ্কার ও তার অবা্ীত বর্ণনা বর । [৪+৫] 

২৷ সিন্ধচ-সভ্যতার নগর জীবন সন্বন্ধে কৈ জান ? 

৩। সিন্ধু-অঞ্চলের অধিবাসীদের খাদ্য ও পোশাক 'সম্ষন্থেঃযা জান লেখ । 
Ls+é} 


588 সভ্যতার পাঁরচয় 


৪1 সিন্ধ:অণ্ডলের আঁধবাসীদের জীবিকা সম্পর্কে তোমার ধারণা ফ্রি 2. 

৫1 সিথ্ধুউপত্যকার ধর্মীয় জীবন সম্বন্ধে কি জান? 

৬1 সিন্ধু সভ্যতার নিদর্শন হতে এই সভ্যতার যে পরিচয় পাওয়া যাল্স তা - 
সংক্ষেপে বর্ণনা কর। 

৭1 সিন্ধু সভ্যতা ধরংসের কারণ কি? 


সংক্ষিপ্ত রচনাত্মক প্রশ্ন ফু ফু ্ ৩ নন্বর 


১। সিন্ধু সভ্যতা [ভাবে আঁবক্কৃত হয়? 
২। মহেঞ্জোদড়োর নগর পারকম্পনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও । 
৩! মহেঞ্জোদড়োর বৃহৎ স্ানাগার সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা কর । 


৪ পিন্ধন উপত্যকার অধিবাসীদের অর্থনোতিক: জীবনের সংক্ষিপ্ত পরিচয় 
দাও । 


বিষয়মুখী প্রশ্ন * * * ১নন্বর 


১। 'সিন্ধৃ-সভ্যতার আন্তিত্ব আবিজ্কারের অবদান আছে এমন চার জনের 
মামের পাশে */ চিহ্ন দাও £ 


শ্যাম্পালয়াঁ হেরোডেটাস 


3 চা a 
মেগাস্থানস 0 রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় 2 
'দরারাম শাহানা [el স্যার জন মার্শাল (5) 
কাশীরাম দীক্ষিত শি ননী গোপাল মজুমদার 0 
মার্টিমার হুইলার ঢু 


২ সাঁঠক উত্তরাঁটর পাশে ‘ /? চিহ্ন দাও ৪ 
(ক) সিন্ধু-সভ্যতা কি ধরনের সভ্যতা ? গ্রামাভাক্তক ; নগরাভীন্তক 


(খা ভারতের প্রাচীমতম সভ্যতা--সম্ধুসভ্যতা, বৈদিক আর 
সভা । 


ছে) শীন্দচ্ছেশ 


প্রাচীন সভ্যতার আর এক পাঁঠস্থান হলো চীন। মেসোপোটোময়া এবং 
মিশরে নীলনদের তারে যেমন প্রাচীন সভ্যতা গড়ে উঠোঁছল, ঠিক তেমান প্রায় 
চার হাজার বছর আগে (২০০০ খঃ পূরবাব্দ ) চীনদেশেও দুটি বড় নদীর ধারে 
এক সভ্যতার বিকাশ ঘটোছল। এই নদী দুটির মধ্যে একটির নাম হোয়াংহো 
বা পাত নদী, অন্যাটর নাম ইয়াং গাঁকয়াং। এই দুটি নদীর মাঝখানে 'বভ্তীর্ণ 
উর্বর সমতলভূমি ছিল চীনাদের আঁদ বাসন্থান ৷ চীনের পূর্বে প্রশান্ত মহাসাগর, 
দাক্ষণ-পশ্টিমে হিমালয় আর পশ্চিম ও উত্তরে পাহাড়, পর্বত এবং মালভাম। 
প্রাচীন চীনের রূপকথা বা কাঁহনণগ্‌লো অনেকটা প্রায় আমাদের দেশের প্রাচীন 
উপাখ্যানগহীলর 'মতো । 

চীনের রুপকথা £ আমাদের দেশের পৌরাণক উপাখ্যানে মম+কে প্রথম 
মানুষ বলা হর ৷ তাঁর জন্ম হয় মহাপ্রলয়ের মধ্য থেকে ৷ চীনা উপাখ্যান অন্যায় 
তাদের দেশের প্রথম মানুষ পানৃ-কু! চীনাদের উপকথাতে আছে, পানকু 
আঠার হাজার বছর বে'চোঁছলেন এবং তাঁনই সব কিছুর স্রম্টা। মৃত্যুর পর 
তাঁর দেহের মাংস থেকে মাটি, হাড় থেকে পর্বত, চুল ও লোম থেকে গাছপালা, 
মাথার খল থেকে আকাশ, এক চোখ হতে সূর্য এবং আর এক চোখ হতে চন্দ্রের 
সষ্ট হয়। চীনারা মনে করতো, তাঁর চোখের জলেই হোরাংহো এবং 
সাঁকয়াং নদীর সাষ্ট হয়েছে । এক কথায় তিনিই আকাশ ও পৃথিবীকে নং নূতন 
রুপ 'দিয়োছিলেন। 

চীনের উপাখ্যানে পর পর পাঁচ জন রাজার কাহিনী আছে। দেশের লোক- 
সংখ্যা বটের সঙ্গে সঙ্গে শখলা রক্ষার জন্য তারা একজন রাজা ঠিক করে নেয়। 
রাজাকে তারা বলতো “ঈশ্বরের পত্র” এবং তাঁকে আন্তারক সম্যানও করত, 
এবং প্রথম রাজা ফুঁস খষ্টপূর্ব ২৮৫২ অব্রে চীনের 'সংহাপনে আরোহণ 
করেন। তাঁর শরীরটা দেখতে ছিল সাপের মতো । ইনি নিজের রানীর সহায়তায় 
চীনাদের ঘরবাড়ি তৈরি, পশুপালন, মাছ-ধরা, লোহার হাতিয়ার দিয়ে শিকার, 
বিবাহ এবং রান্না করতে ও লিখতে 'শশথিয়োছলেন ফুঁস সংগীত ও চিত্রীলীপ 
( ছাঁবর সাহায্যে লেখা ) প্রচলন করেন । এই সময় চীনে গৃঁটিপোকার চাষ থেকে 
রেশম সংগ্রহের ব্যবস্থা হয়! চীনের দ্বিতীয় রাজা সেন নাংএর মাথাটা ছল 


1৫৫০5 


মানুষের কিন্তু'দেহটা ছিল:বাঁড়ের ৷ হীন চনে কীষব্যকন্থা আর কাঠে তোর 
লাজলেরও প্রচলন করেন৷ : চীনের তৃতীয় রাজা হ:য়াংট ছিলেন মানুষের মতো 
দেখতে ৷" চীনা রূপকথার তাঁকে বলা হয় পাঁতরাজা ৷ চীনারা একে তাদের 
আদ পুরুব বলে মনে করে। এই সময়েই চীনে সভ্যতার বিকাশ বিশেষভাবে 
ঘটে । ইনিই চীনে চুম্বক, চাকা, ইট দিয়ে ঘরবাঁড় তৌরর ব্যবস্থা করেন । 
তাছাড়া দিন, মাস, বছর, প্রভাত গণনা করার জন্য [তান দিন পাঁঞ্জকা বা 
ক্যালেন্ডারের সংস্কার সাধন করেন ও একটি মানমান্দর নির্মাণ করেন। চীনের 
চতু রাজা ইয়াও তাঁর ন্যায় বিচারের জন্য খ্যাতি অর্জন করেন। "তান তাঁর 
রাজপ্রাসাদের বাইরে সিংহ দরজায় একাঁট ঢাক রেখে দির়োছলেন । এট বাঁজয়ে 
প্রজারা বিচার প্রার্থনা করতে পারতো! চীনের গণম রাজা ছিলেন শান্‌। 
ইন হোয়াংহো নদীর বন্যা রোধ করার চেষ্টা করোছলেন, মালপন্রের ওজন ঠিক 
রাখার ব্যবন্থা করোৌছলেন ' ও দিনপঞ্জীর আরো সংস্কার সাধন করেন। কাঁথত 
আছে, ইন বৃদ্ধ বয়সে র? নামে এক বিখ্যাত এঁঞ্জনীয়ারকে নিজের সিংহাসনের 
পাশে ঠাঁই দিয়োছলেন। 
চীনা রুপকথায় বন্যানয়ন্ত্রণ 8 এই “রর? পরে হিয়া রাজবংশের প্রাতষ্ঠা 
করেন । চীন রূপকথা অনুবারী জানা যায় “যু হোর়াংহো নদীর বন্য।-নিয়ন্ণের 
ব্যবস্থা করে অশেষ খ্যাতি অর্জন করোছলেন ৷ চীনারা চাষবাস$দবারা তাদের 
জীবকা অর্জন করতো । কিন্তু হোয়াংহো নদীর বন্যার প্রায়ই তাদের ফসল, 
ঘরবাঁড় নষ্ট হতো ও মান,ষ মারা যেত। এইভাবে হোয়াংহো নদী চীনের গভীর 
দুঃখের কারণ হয়ে দাঁড়ার । তাই'চীনারা এ নদীকেএদুঃখের£নদী বলে!আঁভাঁহত 
করেছিল ৷ 7, দীর্ঘাদনের চেষ্টায় নয়াট-পর্বত কেটে নয়াট--হুদ তা করে, 
নয়টি নদীর বন্যা রোধ করতে সক্ষম হয়েছিলেন:বলে জানাযায়] কাঁথত আছে, 
ড্রাগন ও কচ্ছপও তাঁকে এই হুদ তৌর করতে 'সাহাধ্য করোছন। [তান] বন-জ দল 
কেটে বিভ্ভীর্ণ অণ্চলে চাষবাসের ব্যবস্থা করেন । 


বসল্পস্নীলল্বী 
রুচনাজুক প্রশ্ন ক * * ১৯ 5 
১1 চীনদেশের রুপকথা থেকে প্‌াঁথবী! সাঁষ্টর £কাহনী কিভাবে জানা 


যায়? 
ই। প্রাচীন চীনের রাজাদের সম্পকে জান ? 2081821 


সভ্যতার আঁদকেন্দ্ ৪৭ 


৩! প্রাচীন চীনের রাজারা কিভাবে এই দুঃখ দুর করার চেষ্টা করে- 
ছিলেন ? 
8৪1! কেন হোরাংহো নদীকে চীনের দুঃখ বলা হয় ? 


সংক্ষিপ্ত রচনাত্বক প্রসন্ন * ক ক ৩. নম্বর 


১ চীনের ভৌগোলিক অবস্থান সম্বন্ধে কি জান? 

৯ । চীনদেশের প্রথম মানুব সম্পর্কে কি জান ? 

৩। বন্যাশীনয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে যা জান লেখ ৷ 

| চীনের পণম রাজা কে ছিলেন? তাহার সম্বন্ধে যা জান লেখ। 


বিষয়মুখী প্রশ্ন # ক E ১ নম্বর 


১। চানদেশের প্রথম মানুষ কে? 

২। প্রাচীন চীনারা রাজাকে কি বলতো ? 

৩। চীনদেশের প্রথম রাজার নাম ক? 

৪ কাকে চীনের দুঃখ বলা হয়? 

&। পৌরাণিক মতে কোন: চীন সম্রাট কৃষকার্যে'র প্রবর্তন করেন? 

৬। কোন সম্রাট হোয়াংহো নদীর বন্যানিয়ন্দ্রণ করেন ? 

_ ৮1 নিচের প্রশ্নগীলর সাঠক উত্তরের পাশে “»/ চিহ্ন দাও । 
(ক) লিখন পদ্ধাত আবিচ্কার করেন-_সম্রাট ফুসি, সেননাং, হ;কলাধাট। 
(খ) চীনের প্রথম মানুষ পানু [ হ্যা, না ]। 


(৩) নদী সভ্ভত্গাসম্মহেল ₹শ্পি 
১8৮ 1৮88-৮8-38 ENEMIES Ea 

মেসোপোটোময়া, মিশর, সিন্ধু উপত্যকা, চীন প্রভাত স্থানের নদীর 
তীরবর্তী সভ্যতাগযীলর 'কথা গভীরভাবে আলোচনা করলে কয়েকটি বৌশষ্ট্য 
লক্ষ্য করা যায় ৷ 

প্রথমতঃ, এই সভ্যতাগযাল কৃষির উপর.1ভান্ত করেই গড়ে উঠোছল। যাঁদও 
সমাজে কৃষক ছাড়া আরও বিভিন্ন পেশায় নিযুন্ত লোক ছিল, তথাপি কৃষকরাই 
{ছল সমাজে এক বিশিষ্ট স্থানের আঁধকারা ৷ নাল, ট্রহীগ্রিস, ইউফ্লোতিস, সিন্ধু 
হোয়াংহো এবং ইয়াং“সাঁকয়াং প্রভাত নদ-নদী থেকে কাটা খাল এবং বন্যা- 
{নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে বড় বড় বাঁধ নির্মাণের প্রচেষ্টাও কৃষির প্রাত তাদের গভীর 
আগ্রহের পরিচয় দেয় । 

নগরকোন্দ্রিক সভ্যতা ৪ দ্বিতীয়তঃ নদামাতৃক এই সভ্যতাগ্চাল ছল 
নগৱকোন্দ্ৰিক । অৰ্থাৎ সুপরিকল্পিত শহরকে কেন্দ্র করেই এগাল গড়ে উঠোঁছল 
সব ক্ষেত্রে না হলেও অন্ততঃ মিশর, মেসোপোটোময়া ও সিন্ধু সভ্যতার ক্ষেত্রে 
একথা বিশেষভাবে প্রযোজ্য । ইট-পাথজ দিয়ে তোর বাড়িঘর, সুন্দর সুন্দর 
মন্দির, জলনিকাশের বন্দোবস্ত, শস্য রাখার ঘর, দ্মৃতিসৌধ প্রভাত নিঃসন্দেহে 
প্রমাণ করে যে এই সকল অগ্যলের অধিবাসীরা নগরজীবনের অনেক সুযোগ 
সুবিধা ভোগ করত ৷ 

শ্রেণনাবভাগ £ তৃতীয়ত, নদীর ভীরবতাঁ এই সভ্যভাগডীলর অন্য যে 
বৈশিষ্ট্য ছিল তা হচ্মে জীবিকা বা পেশার ভীন্ততে সমাজের শ্রেণীবিভাগ ৷ 
এইচ, ভি, ওয়েলস: নামে এক প্রখ্যাত এতহাসক প্রাচীন এই ভ্/তাগযীলর 
আধিবাসীদের মোটামহ্ট পাঁচাট শ্রেণীতে ভাগ করেছেন। যথা-_সরকারী 
কর্মচারী, কৃষক, বাণক, শিল্পী ও পশনুপালক | ? 

দেবদেবীর উপাসনা ৪ চতুর্থতষ্, দেবদেবীর উপাসনা ছিল আদি সভ্যতাগলির 
অন্যতম বৌশষ্ট্য । এই সবল সভ্যতার আঁধবাসীরা প্রক্কাতর বাভিন্ন শান্তকে 
দেবতা জ্ঞানে পুজা করত । এছাড়া তারা গাছপালা, পাথর প্রক্কাতকেও পুজা 
করত। সাধারণ মানুষের উপর পুরোহিত শ্রেণীর প্রাধান্য ছিল অপারসীম 
কেননা সমাজে পুজা-জনা বিশেষ গুরত্বপূর্ণ ছিল । এই কারণেই িশর»- 
মেলোপোটোময়ার এক শাভগালী প্‌রোহিতশ্রেণীর উদ্ভব হয়োছিল। 


৮ 


সভ্যতার আদিকেন্দ্র ৪৯ 


লিপ ৪ পণ্চমতঃ, এই সকল নদীমাতৃক সভ্যতার অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল 
লিপির আবিজ্কার। প্রথমদিকে লিপি বলতে কিছ ছিল না! এ সময় মালপত্র, 
সম্পত্তি ইত্যাদিতে চিহ' দেওয়ার রাঁতি প্রচালত ছিল। পরে ওঁ চিহগনল লিপি 
বা অক্ষরে পরিণত হয়। এই লিপ আবিচ্কারের ইতিহাসে সর্বপ্রথম 
মেসোপোটেমিয়ার আঁধবাসীরা ক্যুনিফর্ম লিপি উদ্ভাবন করে। এর পরে 
মিশরায়রা আবিচ্কার করে হাইরো'গ্রাফক্‌ 'লাপ, আর চীনারা আঁবচকার করে 
চিতরালাপ বা ছাবির সাহায্যে লেখার পদ্ধাত। এদিক দিয়ে মিশর ও চীনা লিপির 
মধ্যে কিছুটা মিল দেখা যায়। লিপি আঁবহকারের ক্ষেত্রে সিন্ধ;-উপত্যকার 
আঁধবাসীরাও পিছিয়ে ছিল না। তারা যে লাপ আঁবচ্কার করতে সক্ষম 
হয়েছিল এ অণ্লের সাঁলমোহরগ:লিই তার সুন্দর প্রমাণ । অন্যান্য সকল 'লাঁপ 
পড়া সম্ভব হলেও [সম্ধু অগুলের [লাঁপগ:ীল আজও পড়া সম্ভব হয়ান। 
_- রাজনোতিক জীবনের পাঁরচয় £ বণ্ঠতঃ, মিশর, মেসোপোটোমরা সিদ্ধ 
চীন প্রভাত দেশের আঁধবাসীরা রাজনৌতক জাবনে যথেষ্ট উন্নাতর পাঁরচয় 
দিয়োছিল। তারা বড় বড় রাজ্য গঠন করে শাসনের সবন্দোবন্ত এবং ধাঁরে ধীরে 
শাজতন্ স্থাপন করে সমাজে রাজার মর্যাদা প্রাতভ্ঠার পথেও অগ্রসর হয়েছিল৷ 
এই রাজারা ঈশ্বরের পু ইত্যাদি উপাধি গ্রহণ করে সমাজে নিজেদের 
মর্যাদা ও প্রতিপত্তি গ্থাপনেও সচেষ্ট হয়োছল। সিন্ধঃ অঞ্চলের আধবাসীদের 


“রাজনৈতিক জীবনের বিশেষ কিছ; পাঁরচয় পাওয়া যায়নি । তবে মিণর 
- টমসোপোটে মিয়া প্রভাত দেশের সঙ্গে সিন্ধু অঞ্চলের বাণাজ্যক লেনদেন দেখে 
অনুমান করা যায় যে, তারাও উন্নত এবং যুগোচিত এই রাজনৈতিক জীবনের 


অধিকারী ছিল? 
পরিশেষে বলা বায় যে, পৃথিবীর আদি সভ্যতাগযীল কীষাভীত্তক হলেও 


ব্যবসা-বাণিজ্যে সেগুলি একেবারে অজ্ঞ ছিল না। কাঁষির সঙ্গে সে যুগের 
মানদষেরা ব্যবসা-বাণজ্যকেও অন্যতম এক জাবকা হিসাবে গ্রহণ করেছিল । 


আনুমানিক খ্যাঞ্টপূর্ব ৪৫০০ অব্দ মেসোপোটোময়ার সভ্যতার বিকাশ কাল।॥ 


॥ 3 8000 ». মিশরের » 8875 
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সভ্যতার পাঁরচয় 
অনুশীলনী 


০ 


-রচনাত্মক প্রশ্ন ৯ নম্বর 


১) নদীমাতৃক সভ্যতার সাধারণ বৈশিষ্ট্যগহ্ীল সম্পর্কে আলোচনা কর। 
২। শীলাঁপর আঁবঘ্কার কিভাবে মানব সভ্যতার ইতিহাসকে প্রভাবিত 


করেছে? 
৩।ট নদী উপত্যকার সভ্যতাগঃুলির সমাজ ব্যবস্থায় {ক ক সাদ্‌শ্য লক্ষ্য 
করা যায়? 
-সংক্ষপ্ত রচনাত্বক প্রশ্ন ৩ নম্বর 


১।. নিদীমাতৃক প্রাচীন সভ্যতাগুল (ছিল নগরকোধ্দ্রিক' ব্যাখ্যা কর । 
২1 নদামাতৃক প্রাচীন সভ্যতাগ:ুলির ধর্ম জীবনের পরিচয় দাও। 


ক 


অধ্যায় 


€ | লৌহঘুগের সমাজের কথা 


ধাতুযঃগের ইতিহাসে লোহার আ'ব্কার নিঃসন্দেহে এক গঢর:ত্বপূর্ণ ঘটনা । 
তবে কিভাবে লোহা আঁবচ্কৃত হয় তা সুস্পষ্টভাবে জানা যায়নি। প্রাচীন- 
কালের মানুষ প্রথমে খনিজ লোহার সঙ্গে পারচিত না থাকলেও উচ্কাপন্ডের 
সঙ্গে মিশে থাকা লোহার কথা তারা জানতো । কিন্ত সে লোহার পাঁরমাণ 
মানুষের চাহদার তুলনায় ছিল খুবই অল্প! তাই মানুষ তার প্রয়োজন 
মেটাবার উদ্দেশ্যে খানজ লোহা আবিচকার করতে সক্ষম হয় । খাঁন থেকে তোলা 
লোহার সঙ্গে নূনা রকমের জিনিস মিশে থাকে । তাই সেগীল বাদ দিয়ে 
হাতিয়ার বা অন্যান্য জিনিস তৈরীর উপযোগ! লোহার প্রয়োজন বিশেষভাবে 
দেখা দেয়। আননুমানিক খীষ্টপূর্ব ১২০০ অব্দের দিকে চুল্লীতে খানজ লোহা 

" গ্বালয়ে মানুষের ব্যবহারের উপযোগী লোহা আঁবছ্কার সম্ভব হয় । 

লোহার ব্যবহার ৪ মানুষ ঠিক কবে থেকে লোহার ব্যবহার শুরু করেছে, 
সে সম্পর্কে পশ্ডিতেরা একমত নন । কেউ কেউ মনে করেন, তামার ব্যবহার 
শেখার আগেও মানুষ লোহার সঙ্গে পারচিত ছিল । তবে লোহার জিনিস মরচে 
ধরে সহজেই নষ্ট হয়ে যায় বলে প্রত্বতা ত্তিবক খননের কালে একেবারে প্রাচীন যুগে 
লোহার কোন চিহ পাওয়া যায়নি । পাশ্ডতেরা অনুমান করেন, যাযাবর 
শ্রেণীর লোকেরাই প্রথমে লোহার ব্যবহার শুরু করে । তামা ও ব্রোঞ্জের তুলনায় 
লোহার হাতয়ার বেশ শক্ত আর ধারালো ৷ তাই যাযাবর শ্রেণীর লোকেরা প্রথমে 
লোহার হা'!তয়ার ব্যবহার করতে শুর? করে। 

লোহার প্রথম ব্যবহারকারী যে হোক: না কেন, এর আবিচ্কার ও ব্যবহার সে 
মানব সভ্যতার ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ" ঘটনা, তাতে কোন সন্দেহ নেই । 
তা ও ব্রোঞ্জ যুগে প্রাচীন মানুষেরা তষ সভ্যতা গড়ে তুলেছিল, তা ছিল কেবল 
ফর়েকট স্থানেই সীমাবদ্ধ ॥ কিঃ লোহার আব্কারের সাথে সাথে সেই সভ্যতা 
দুত গাঁততে পাঁথবার নানা জায়গার ছাড়িয়ে পড়তে শুর করে। এছাড়া মানুষের 
সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনোতিক জীবনেও গভীর পাঁরবর্তন দেখা দেয় । 


্ সভ্যতার পরিচয় 


লৌহ যুগের বৈশিষ্ট্য ঃ লোহার আ্যাবচ্কারের ফলে প্রাচীন যুগের সমাজে 
মধ্যাবত্ত শ্রেণীর উদ্ভব সণ্ভব হয়। তাণ্রব্রোঞ্জ যুগে সমাজে ছিল প্রধানত 
দুইটি শ্রেণী ! উচ্চাবত্তপম্পন্ন ধনী সম্প্রদায় আর এদের উপর নিভ'রশীল সহায়" 
সদ্বলহীন দাস সম্প্রদায় । কেন না এ যুগে চাষের দাজ-সরঞ্জাম, মূলধন প্রীত 
সবই ছিল ধনী সম্প্রদায়ের হাতে । কিন্ত; লৌহ যুগে সন্তা দামের সাধারণ 
লোহার সাজ-সরঞ্রাম সাধারণ মানুষের হাতে আসার ফলে তাদের আর রাষ্ট্র বা 
বন্তশালী ব্যান্দের উপর নির্ভর করে থাকতে হলো না৷ তারা নিজেরাই লোহার 
যন্ত্রপাতির সাহায্যে পাঁতত জাম উদ্ধার করে বা খাল-নালা কেটে চাষবাসের 
সুবন্দোবন্ত করতে সক্ষম হলো । ফলে তাদের আর্থক অবস্থার পারবর্তন ঘটে। 
শুধ; তাই নয়, ছোট ছোট শল্পীরাও এর ফলে উপকৃত হয় । 

শিক্ষার প্রসার ৪ দ্বিতীয়তঃ, লৌহযুগে শিক্ষা (বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক 
জীবনেও পাঁরবর্তন দেখা দেয়। তাগ্রযুগ্ে লেখাপড়া কেবল রাজপদ্রুষ, 
পুরোহিত ও কেরান সম্প্রদায়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। লোঁহযৃগে শিক্ষাচচ 
কেবল সমাজের বিশেষ বিশেষ কয়েকজনের একচোঁটয়া না থেকে অনেক লোকের 
মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে ! বর্ণমালা বা অক্ষর উদ্ভাবনের ফলেই তা সম্ভব হয়। 

তৃতায়তঃ. একেশ্বরবাদের প্রচলন ছিল লোঁহযুগেঃ সমাজ জীবনের অন্যতম 
বৈশিষ্ট্য। তাগ্রষুগে প্রাচীন মানুষেরা প্রকাতির বিভিন্ন শান্তকে দেবতা জ্ঞানে 
পুজা করতো । কিন্তু লৌহযুগে মানুষেরা বহ: দেবদেবীর পাশাপাশি এক 
প্রধান দেবতার উপাসনা শুরু করে ॥ ব্যাবিলনে বেগ-নারুভুক, মিশরে আ্যামন, 
ইরাণে আহ;র্‌মজদা, ইসরায়েলে িহোভা, ভারতে ব্রহ্গ প্রভৃতি সর্বশান্তমান এক 
ভগবানের উপাসনা লৌহয;গেই প্রচালত হর। 

চতুর্থ তঃ) মুদ্রার প্রচলন লৌহযুগের অথ “নোতক জীবনের এক উল্লেখযোগ্য 


- বৌশিজ্ট্য। তাঘ্ৰযযুগে বিনিময় প্রথা বা এক ‘জিনসের 'বানময়ে অন্য জানস 
দেওয়া-নেওয়ার ব্যবস্থা প্রচালত ছিল ॥ তবে এ যুগের শেষাঁদকে সংমেরবাসীরা 


সোনা-্র;পাকে 'বানময়ের মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করেছিল ! কিনুন বর্তমানে মুদ্রা 
বলতে যা বোঝায়, তার প্রচলন হয়নি । প্রকৃত মদ্রাব্যবন্থা প্রচলন হয় 
খঢ়ীঁচ্টপূর্ব ৪০০ অব্দের পর থেকে । এ সময় রাষ্ট্র কর্তৃক নিঁদ্ট আকার এবং 
ওজনের মুদ্রা চাল; হওয়ায় মানুষের অর্থনৈতিক জীবনে গভীর পাঁরবর্তন দেখা 
দেয় | এর ফলে ব্যবসা-বাণিজ্যের বিশেষ প্রসার ঘটে ! 

রাজার ক্ষমতা বৃদ্ধি ঃ পরিশেষে বলা যার, লৌহের প্রচলনের ফলে প্রাচীন 


লৌহ যুগের কথা 6৩ 


আনুষের রাজনোতিক জীবনেও যথেষ্ট পাঁরবর্তন দেখা দেয়। তাম্রযুগে যাঁরা 
যুদ্ধে নেতৃত্ব দিতেন, তাঁরা লৌহযুগে ক্রমে রাজ্যের আঁধপাঁত হন । তাছাড়া 
বিভিন্ন দেশ জয়ের ফলে রাজোর আয়তন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের ক্ষমতা ও 
সম্পদ বৃদ্ধি পরায় । তাঁরা আগের মতই নিজেদের ঈ“বরের পুত্র বলে দাবী করতে 
থাকেন। তবে তাদের ক্ষমতা একেবারে সীমাহীন ছিল এমন নয়; কেন না 
প্রভাবশালী পুরো হত শ্রেণীর নিদেশি বা আদেশ তাঁদের মেনে চলতে হতো । 
এই আদেশ অমান্য করলে তাঁদের সিংহাসনও হারাতে হতো । 


আননমাঁনিক খীষ্টপনর্ব__৪০০০ অব্দ-__লৌহযুগের সূচনা । 


অনুশীলনী 
রচনাত্বক প্রশ্ন ৯ নম্বর 
৯। লোহার আবিচ্কার ও ব্যবহার সম্বন্ধে কি জান? ইতিহাসের এই 
আবিচ্কারের গুরুত্ব ক? 
২। লোহার আধিঙ্কার মানুষের সামাঁজক, অথ্থনৌতক রাজনৈতিক 
জীবনকে ভাবে প্রভাবিত করেছে? 


৩। লোৌহয[গে রাজার ক্ষমতা [কিভাবে বৃদ্ধি পার ? 


সংক্ষিপ্ত রচনাত্মক প্রদ্ন ৩ নম্বর 


'১। লৌহযূগের মানুষের ধর্মজীবনের বৈশিষ্ট্য ক? 
২। মুদ্রার প্রচলন কিভাবে মান[ষেরঅর্থ নৈতিক জীবনকে প্রভাবিত করেছে ? 


ববষয়মুখ প্রশ্ন t ৯ নম্বর 


শূন্যস্থান পর্ণ কর ৪ 
১। লোহার আবিচ্কারের ফলে প্রাচীন যুগের সমাজে শ্রেণীর উদ্ভব হয়। 


২।  - প্রচলন লৌহযগের অর্থ নোতক জীবনের এক উল্লেখযোগ্য বশচ্ট্য ॥ 


[কৰ] হ্যাবিন 


লৌহযুগে পাথবীর 'বাভন্ন স্থানে যে সকল সভ্যতা গড়ে উঠোঁছল, সেগীলর 
মধ্যে ব্যাবিলনের সভ্যতা অন্যতম । আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, তাঘ্র-ব্রোগ্জ যুগে 
টাইগ্রিস ও ইউফ্লোতস নদীর তারে সুমের? অঞ্চলে পাঁথবীর আঁদ সভ্যতা 
{বিকাশত হয়োছল । কিন্ত? শেষ পর্যন্ত সিরিয়া থেকে এক সেমোটক জাত এসে 
সঃমের অধিকার করে এবং ইউফ্রোতন নদীর তাঁরে ব্যাবলন নগর স্থাপন করে 
লোহয;গে এই নগরকে কেন্দ্র করে এক বিরাট সভ্যতা গড়ে উঠে । 

ব্যাবিলনের এই সভ্যতায় হাম;রাৰ নামে এক সম্রাটের অবদানই সবচেয়ে 
বেশী। তান খনীষ্টপূর্ব ১৭৯২ অব্দ থেকে তেতাল্লিশ বছর রাজত্ব করেন । তাঁর 
রাজন্বকালের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হলো তাঁর আইন সঙকলন। পাথরের 
উপর খোদিত এই বাটি ১৯০২ খচণঁষ্টাব্দের স:সা নগরীতে আবিজ্কৃতহয় । এট 
বর্তমানে ফ্রান্সের লুভ্র্‌ [িউাজয়ামে 
গাচ্ছত আছে। তাঁর এই 'বাঁধাট থেকে 
জানা গিয়েছে যে, [তান ব্যাবলনের 


নিরপেক্ষ আইন রচনার আঁধকার লাভ. 
করোছলেন। ইতিহাসে আইন [লাপিবদ্ধ 
করার নাঁজর এই প্রথম ৷ 

হামদবারির 'বাঁধাটি থেকে অন:মান করা 


যার যে, সে সময় ব্যাঁবলনে এক শান্তশালশী 
কেন্দ্রীয় শান্তর উদ্ভব হয়োছল । সবলের 


অত্যাচার থেকে দুর্বলকে রক্ষা করা ও 
জনগণের মঙ্গল সাধনই ছিল সে যুগে 
রাজার একমার কর্তব্য ৷ সে যুগে রাজা নিজেকে জনগণের সেবক বলে মনে 
করতেন ৷ প্রথমাঁদকে হানরাবির আইন অনুযায়ী অপরাধের শান্তির বিধান হল 
খুবই কঠোর । পরে অবশ্য এই নীতি পারবর্তন করে খুন, জখম প্রভাত 
অপরাধের জন্য জরিমানার ব্যবস্থা গৃহীত হয়। তবে সমাজে আইনের চোখে 
সকলে সমান ছিল না! একই অপরাধের জন্য সাধারণ মানুষের যে শান্ত হতো, 
সমাজের উচ্চশ্রেণীর মান:ষদের তার চেয়ে কঠোর শান্তি হতো। শান্তাবধানের 
আইন ছাড়াও হামরাবির বাধতে আরও অনেক আইনের উল্লেখ রয়েছে। এদেন্ 


হামুগ্রাবির আইন রচনায় অধিকার লাভ 


আলোর দেবতা আামাশের কাছ থেকে ' 


চে 


ব্যাবলন ডে 


একটিতে ডান্তার, শ্রামক, কর্মচারী, নৌকার মাবিমাল্লা প্রভাত লোকদের মজহারর 
পারমাণ নির্দষ্ট করে দেওয়া হয়োছল। তবে কর্ত ব্যে অবহেলার জন্য এদের 
শাস্তির বিধানও ছিল কঠোর । সমাজে প্রাণদণ্ডেরও ব্যবস্থা ছিল। সে যুগে 
মেয়েরা মোটামুটিভাবে স্বাধীনতা ও মর্যাদা ভোগ করতো ৷ উচ্চশ্রেণীর 
মেয়েদের মধ্যে পদ“ প্রথাও প্রচালত ছিল র্‌ 

অর্থনৈতিক জাঁবন £ হামুরাবর 'বাঁধগনীল থেকে সে যুগের ব্যাবিলনের 
মানুষদের অর্থনৈতিক জীবনেও পাঁরচয় পাওয়া যায় । হামুরাবির অনেক আইনই 
ছিল বাবসা-বাণিজ্য সংক্রান্ত । তাই অনেকে ব্যাঁলনের সভ্যতাকে বাঁণজ্য- 
[ভীত্তক সভ্যতা বলে মনে করেন। এই যুগে ভারত, মিশর, এয়া মাইনর 
গ্রভীত দেশের সঙ্গে ব্যাঁবলনের বাণিজ্য সম্পর্কে গড়ে উঠে। 

কাঁধ ও বাণিজ্য £ ব্যাবলনের অধিবাসীদের প্রধান উপজীবকা ছিল কৃষি! 
এখানকার জাম ছিল আতিশয় উর্বর উপত্যকার প্রচুর পাঁরমাণে খাদ্যশস্য ফলত। 
এছাড়া ছিল পশ;চারণ ‘ক্ষেত্র । কৃষ ছাড়া পণ7পালনও ছিল জীবকা অর্জনের 
আর একটি উপায়। কৃষক ও পশ7 পালক ছাড়াও সমাজে আরও একটি শ্রেণী 
ছিল। তারা ব্যবসায় বাণিজ্যের সাহায্যে জীবকা নির্বাহ করত। ব্যাঁবলন 
হতে বাঁণকরা জলপথে দেশ-দেশান্তরে যে সকল পণ্য রপ্তানি করত তার মধ্যে 
উল্লেখযোগ্য ছিল পশম, ধাতুনার্সত নানা ধরনের পণ্য, বহ:মল্য পাথর, কাঠ 
এবং খাদ্যশস্য । বাণিজ্য চলত পারস্য, ভারতবর্ষ, এাশয়া মাইনর, সিরিয়া ও 
িশরের সঙ্গে ! বিদেশের বাঁনকরা রাজ্যের প্রধান প্রধান শহরগ্ীলতে ব্যবসা 
করতে আঙত। 

ন্নাজ্যের বড় বড় শহরের সঙ্গে সড়ক পথে যোগাযোগ ছিল । এক শহর থেকে 
জন্য শহরে দ্রুত মাল পৌছানো যেত। শহরের দোকানগলতে দর-দাম করে 
্জীনস কেনাবেচা হতো! নগরবাসীরা বাজারের শান্তিরক্ষা করত। 

চুক্তিপত্রের মাধ্যমে ব্যবসায়ে লেনদেন হতো । {হসাবরক্ষক মাটির টালির উপর 
চুক্তিপত্র লিখত ৷ ক্রেতা, বিক্রেতা ও সাক্ষাকে চু'ন্তিপত্ৰে সই করতে হতো । তারপর 
সেই মাটির টালির চুক্তিপত্র পড়িয়ে শন্ত করে রাখা হতো । এই ধরনের চুন্তপরঃ 
আয়-ব্যয়ের তথ্যসক্বালত অনেক টালি ব্যাবিলনের শহরগালতে পাওয়া গিয়েছে। 

মাঁ্দর ও পুরোঁহত £ ব্যালন সভ্যতার অন্যতম বৌশষ্ট্ ছিল এক 
ঈশ্বরের উপাসনা। ব্যাবিলনবাসীরা 'বাঁভন্ন দেবদেবীর পুজা করলেও এক 
দেবতাকে সকল দেবতার উপরে স্থান দিয়োছিল। তাদের এই সর্বশান্তমান দেবতার 


6৬ সভ্যতার পাঁরচয় 


নাম মারডুক। এই দেবতার উদ্দেশ্যে ব্যাবলনবাসসীরা তোর করেছিল সনুন্দর 
সুন্দর মান্দর ও জিগ্‌গুরাত ৷ এই সব মান্দরেই বাজার বসত ও অর্থের আদান- 
প্রদান হতো পুরোগহতরা দেবতার প্রার্তানাধ হিসেবে ধন-সম্পাত্ত পারচালনা 
করতেন ৷ মাঁন্দরের সাঁত অর্থে পুরো হতরা মহাজনী কারবার করতেন । 
1মশরের পুরোহিত সম্প্রদায়ের মতো এ'রাও সমাজে 'বাঁশষ্ট স্থানের অধিকারী 
ছিলেন ॥ এরা যে কেবল পুজা করতেন তা নয়, এঁদের অনেকেই বিচারক, 
লেখক বা কেরাণীর কাজ করতেন। মাঁন্দরে শিক্ষাদনের ব্যবস্থা ছিল। তাই 
ক্ষার উপরেও পঢুরোঁহতদের কর্তৃত্ব ছিল। পুরোহিতরা বিচার করতেন, 
আইনের বিধান দিতেন । 
শিক্ষা ও সংস্কৃত £ শিক্ষান্দীক্ষাতেও ব্যাবিলনবাসীরা যথেষ্ট উন্নত ছল । 
সুমেরায়দের মত তারাও ক্যানফর্ম লিপি ব্যবহার করতো । এ সময়ে তাদের 
সাহত্যও বিশেষ উন্নত হয়। এই প্রসঙ্গে গিলগ্যামেজের মহাকাব্য বিশ্ষে 
উল্লেখযোগ্য ৷ ব্যাবিলনের আঁধবাসীদের সহজ ভগ্নাংশ ঘনানর্ণর যেমন,২৩=২ x 
২ ২ বগীনর্ণয়, বর্গম্ল নিয়ে গাঁণতের এই চারাঁট নিয়ম ভালভাবে জানা 
ছল । কৃষিকাৰ্য, খাল খনন, মান্দর নির্মাণ ইত্যাদ কাষে এরা গাঁণতের নিয়ম 
প্রয়োগ করত । 
ব্যাবলনীয়রা আকাশে গ্রহ-নক্ষব্রের গাঁতাঁবাঁধ লক্ষ্য কয়ে ভবিষ্যদ-বাণ করছে 
পারতেন এবং জ্যোতিষীরা গ্রহ নক্ষত্রের পার্থক্যও  আবচ্কার করতে 
সক্ষম হয়োছলেন। তাঁরা চন্দুগ্রহণ ও সুয'গ্রহণের সময় আগে থেকে হসাৰ 
করে বলতে পারতেন। তাঁরা প্রত্যেক গ্রহের জন্য এক একা দেবতাও 'না্দ্ট 
করে 'দিয়োছলেন ৷ ব্যাবিলনবাসীরা গাঁণত শাস্েও বিশেষ দক্ষতা অর্জন 
করোছল। তাদের হিসাব অনদ্যায়ী বছর হয় ৩$৪দনে। এর মধ্যে ছয়াট 
মাস (ছল ৩০ দিনের আর বাকী ছয়াট ছিল ২৯ দনের। তারা 'চাঁকংসাশাঙ্মেও 
যথেঞ্ট উন্নীত লাভ করেছিল ॥ সময় ঠিক করার জন্য ওর সময় জলঘাঁড় ও সূর্য 
ঘাড় আবিষ্কৃত হয়। নি | 
স্থাপত্য শহ্প £ মান্দর, প্রাসাদ প্রভাত নির্মাণেও ব্যাঁবলনবাসীরা যথেষ্ট 
কৃতিত্বের পরিচয় দিয়োছল। মারডুক, ইন্তার প্রভাত দেবদেবীর মাঁঞ্দর ছল 
ব্যাবিলনীয় স্থাপত্য [শিল্পের অতুলনাঁর নিদর্শ ন। ব্যাঁবলনীয়সভ্যতার সর্বাপেক্ষা 
উল্লেখযোগ্য বস্তু হলো ব্যাবলনের শচন্যোদ্যান। সম্রাট নেবুকাডনেজ্রার তার 
এক রাণীর বেড়াবার জন্যে এটি তৈরী করেন। এই উদ্যানাট সার সার থামের 


অনুশীলনী ৫৭ 


উপর্যছাদ দিয়ে তৌর হয়েছিল৷ গ্লীকরা এই উদ্যানকে পাঁথবীর সপ্ত আশ্চর্ষের | 
অন্যতম বলে'মনে করতো। ॥ 


*০০-০$ধুজনপঞ্জী০*৯৬ 


খীষ্টপরূর্ব «২০ ২১২৩-২০৮১ অব্দ_ হামুরাবির রাজত্বকাল 
৬০৫-৫৫২ ৮ . নেবুকাডনেজারের রাজত্বকাল 


জনুশীননী 


রচনা তক প্রশ্ন * ৯ নম্বর 


১। হামুরাবর আইনবিধি থেকে. প্রাচীন ব্যাবিলনের সমাজের 1ক "চিন 
পাওয়া যায়? 

২। প্রাচীন ব্যাবলনের ধর্ম-বশ্বাস সম্বজ্ধে কি জান? 

৩ প্রাচীনকালে ব্যাবিলনবাসীর শিক্ষা-দাঁক্ষা ও স্থাপত্য সম্বন্ধে কি 
জান? [¢+8] 


সংক্ষিপ্ত রচনাত্বক প্রশ্ন ৩ নম্বর 
>! ব্যাবলনের শন্যোদ্যান সম্পর্ফে' ক জান ? 

হ। ব্যাবলনের জ্যোতিষ-বিদ্যা সম্পর্কে যাহা জান লেখ ৷ 

€1 ব্যাবিলনের প্রথম দেবতার নামক? 

91 কে ব্যাবিলনের শ:ন্যোদ্যান তৈরী করেন? 


খৃবষয়মুখা প্রচ্ন ১ নম্বর 
র রাজাদের মধ্যে কে প্রথম আইন-কানুন সংকলন হরেন? ডান 
দিদিকে চিন দিয়ে সঠিক উত্তরাট দেখাও £ 
তৃতীয় থুটেমাস অসঃরবানপালন 
ডৌরয়াস [7 নেবকডনেজার 


হামুবাঁর 


(খে) ঘিশলীম্ সাআজ্োল ঘুগ 


পিরামিডের যুগে মিশরের ইতিহাসে উল্লেখ করা হয়েছে যে, প্রায় খষ্টপর্বঁ 
১৮০০ অব্দের দিকে হিক্লস্‌ নামে এক বিদেশী জাত মিশরে আধপত্য 
বিস্তার করেছিল । কিন্ত দুশো বছর পরে তারা মিশরের অষ্টাদশ রাজবংশের 
দ্বারা উৎখাত হয় । এই সময় মিশরীয়রা তাদের পুরাতন রাজধানী মেমাঁফসং 
ত্যাগ করে বস্‌ নগরে রাজধানী দ্থাপন করে। এই অজ্টাদশ রাজবংশের 


| 


| 


সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য রাজা হলেন প্রথম থুটমোস:। তাঁর রাজইকালে মিশর 
সাম্রাজ্য পশ্চিম এশিয়ায় বিস্তৃত হয়। তান পাণ্চম 1সারয়ার রাজাকে পরান্ত 
করে তাঁকে কর দিতে বাধ্য করেন । কিন্ত; তাঁর মৃত্যুর পর "সারা মিশরের 
বিরদ্ধে বিদ্রোহী হয়। তাই অঞ্টাদশ রাজবংশের তৃতীয় রাজা তৃতায় থুটমোস 
মাত্র বাইশ বছর বয়সে 'সারয়া এবং তার দের পরাজিত করে সিরিয়াকে মিশর 
সাম্রাজ্যের অন্তভূক্ত করে এছাড়া তান প্যালেস্টাইন, 'ফানাসয়া প্রভাত দেশের 
বিরুদ্ধে আরও যোলটি অভিযান পাঠিয়ে জয়লাভ করেন। এইভাবে তৃতীয় 
থ;টমোসের আমলে রিয়া প্যালেস্টাইন, িনাপয়া প্রভৃতি দেশে মিশরের 
প্রভু প্রীতীষ্টিত হয়। মিশরাঁয় সমাটদের মধ্যে তানই সর্বপ্রথম রণতরী গঠন 
করেন। এবং তারই সাহায্যে ভূমধ্যসাগরের পর্ব তাঁরে মিশরের আধিপত্য ছ্থাপন 
করেন। 


মিশরীয় সাম্রাজ্যের কথা ৫৯৮ 


পরবতর্ণকালে উনাবংশ রাজবংশের বিখ্যাত শাসক দ্বিতীয় র্যামাদস্‌ সোনার: 
জন্য মিশরের নিকটবতাঁ নয়া রাজ্যাট অধিকার করেন। পরে এই সোনার 
সাহাষ্যেই বিশাল সেনাবাহিনী গঠন করে তিন পশ্চিম এশিয়ার বিদ্রোহী 
রাজ্যগুলিকে শান্তি দেবার জন্য অগ্রসর হন। প্রধানতঃ [হাট নামে এক জাতির 
বিরুদ্ধেই তাঁর আযান প্রোরত হর ! এই আঁভযানে প্রথমে তান প্যালেস্টাইন 
আঁধকার করেন। পরে তান "সিরিয়ার সঙ্গে কাদেশের যুদ্ধে লিপ্ত হন! এই 
যুদ্ধ দীর্ঘাদন চলার পর এক সন্ধির দ্বারা এর পরিসমাপ্তি ঘটে । সম্ভবতঃ, এই 
সময়েই কিছু সংখ্যক ইহযদী, ক্রীতদাস বা উদবান্ত: হিসাবে মিশরে বসবাস শুর, 
করে। এইসব যুদ্ধ জয়ের ফলে মিশর প্রাচীন জগতের শ্রেষ্ঠ শান্তকে পাঁরণত 
হয়, কিন্ত; কালক্রমে এই সাম্রাজ্যেরও অধঃপতন দেখা দেয় । খনীষ্টপুব সপ্তম 
শতাব্দীতে মিশর আ্যাসিরীয় সাম্রাজ্যের একটি প্রদেশে পারণত হয় ॥ অবশেষে 
৫২৫ খুইষ্ট পর্বাব্দে মিশর পায়স্য সামাজ্যের অনুভুন্তি হয়। 

পুরোঁহিতদের শান্ত বৃদ্ধি ঃ মিশরের সমরাটরা বিরাট সাম্রাজ্যের আধিপাত 
হলেও তাঁদের পুরোহিত সম্প্রদায়ের কর্তৃত্ব মেনে চলতে হতো । মিশর সাম্রাজ্যের 
করদ রাজ্যগরীল থেকে যে সম্পদ আসতো, তার একটা িরাট অংশ মিশরের 
বিভন্ন দেবদেবীর পুজা অর্চনার জন্য ব্যয় করা হতো । আর এই সকল 
দেবদেবীর দেখাশুনার দায়িত্ব ছিল পুরোহিত সম্প্রদায়ের! তাই দেবদেবীর 
জন্য নিদ্ট অর্থ পুরোহিত সম্প্রদায়েরই ভোগাবলাসে ব্যায়ত হতো । এরই 
ফলে পুরোহিত সম্প্রদায়ের ক্ষমতা দিন দন ক্লমশঃই বাড়তে থাকে এবং. 
র্যামাসসের রাজত্বকালে এই ক্ষমতা সৰ্ব্বোচ্চ শীর্ষে পোঁছে। এ সময় মিশরের 
পুরোহিত সম্প্রদায়ের এক লক্ষ সাত হাজার ক্রীতদাস, গাড়ে সাত লক্ষ চাষের 
জাম ও পাঁচ লক্ষ গুরু ছিল। তাছাড়া তারা সায়া ও মিশর সাম্রাজ্যের একশত 
উনসন্তরটি শহরের কাছ থেকে কর আদায় করতেন ৷ তৃতীয় ব্যামাসস: আমন 
দেবতার পুরো হিতদের বান্রশ হাজার কিলোগ্রাম সোনা, এক লক্ষ কিলোগ্রাম রূপা 
আর বছরে একলক্ষ পাঁচশ হাজার বন্তা খাদ্যশস্য দিয়ে তাদের সন্তুষ্ট রাখার 
চেষ্টা করতেন । মিশরীয় সমাজব্যবন্থায় পুরোহিত শ্রেণী অপারসীম ক্ষমতার 
অধিকারী ছিল। এইভাবে মিশরীয় সমাজে সীবধাভোগী এক বিশেষ শ্রেণীর 
উদ্ভব হয়। আর তাদের এই স্াবধা ভোগের জন্য সাধারণ মানুষকে অশেষ 
দুঃখ সহ্য করতে হতো । 


সভ্যতার পাঁরচয় 


ক্ৰান্ৰপঞ্জী 
ুাল্টপূর্ব ১৫৪৫-১৪ জব্দ প্রথম থুউমোসের রাজত্বকাল। 
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0 এ ১২০৪১২৭২ ;, তৃতীয় র্যামীসসের রাজন্বকাল। 


"রচনাত্মক প্রশ্ন ৯ নম্বর 


৯। মিশর কিভাবে বিরাট সাম্রাজ্যের আঁধকার হয়োছল ভার 


{বিবরণ দাও। 
২ প্রাচীন মিশরের পুরোহিত শ্রেণীর ক্ষমতার সংক্ষপ্ত পাঁরচয় দাও । 
মিশরাঁয় সমাজব্যবস্থার এর কি প্রভাব লক্ষ্য কর? [678] 
সংক্ষিপ্ত রচনাঅক প্রশ্ন ৩ নম্বর 


৯ তৃতীয় থুটমোসের সাম্রাজ্য বিস্তারের কাঁহনী 'লাঁপবদ্ধ কর । 
২ দ্বিতীর র্যামাসসের৷ রাজত্বকালে িশরার সাম্রাজ্য কদর 
বিস্তৃত হর । 


বষয়সুখণ প্রশ্ন ১ নদ্বর 


১। কোন: মিশরার সম্রাট সব প্রথম রণতরী গঠন করেন? 
২1  হাট্রদের বিরুদ্ধে কোন্‌ মগরায় সম্রাট আভঘান প্রেরণ করেন? 


(গ)ইলাণ 


পারস্যের উত্থান ৪ পশ্চিম এশিয়ার বর্তমান ইরাণ দেশটি লৌহযুগের 
সভ্যতার এক প্রাসদ্ধ কেল্দ্ু॥ পাঁণ্ডতেরা মনে করেন, ‘ইরাণ’ কথাটির উদ্ভব 
প্রাচীন এএিয়ান" শব্দ থেকে হয়েছে! এরিয়ানা শব্দটির অর্থ হলো আর্ধদের 
বাসভুমি। ইরাণ ছিল আর্ধ জাতির একটি শাখার বাসস্থান । আর্যদের এই 
শাখাটি তখন মিড নামে পরিচিত ছিল॥। সম্ভবতঃ ক্যাস্পয়ান সাগরের তাঁর 
থেকে এসে এরা বর্তমান ইরাণের উত্তর অঞ্চলে বসাঁত স্থাপন করেন ৷ পরে মিড্‌রা 
যুদ্ধে আসিরাঁয়দের হারিয়ে দিয়ে এক বিরাট সাম্রাজ্য স্থাপন করে । ইাঁতহাস 
মধ্যেই মিড্‌ সাম্রাজ্য পারাঁসকদের হস্তগত হয়। ইরাণে 'মডৃদের সাম্রাজ্য 
দাঁঘ'ছায়ী হয়নি ঠিকই, কিন্ত; সেদেশের সভ্যতায় তার অবদান নেহাৎ কম ছিল 
না। ডং রাজাদেরই আমলে ছত্রিশ অক্ষরের ইরাণী বর্ণ মালার উদ্ভব হয় এবং 
লেখার জন্য মাটর ফলকের পাঁরবর্তে পার্টমেন্ট ও কলমের ব্যবহার শুরু হর ॥ 
ভাছাড়া প্রাচীন পারসক ভাষার উৎপাত্তও এই সময়েই হয় ॥ 

কাইরাস ও পারস্য পাগ্রাঙ্য-বস্তার £ প্রাচীন ইরাণে মিড্দের আধিপত্য 
দীর্ঘস্থায়ী না হওয়ার অন্যতম কারণ হলো কাইরাসের নেতৃত্বে পারাসকদের 
অভ্যুথান । কাইরাস ছিলেন মিড: সাম্রাজ্যের অন্তর্গত পারস্যের আনসান্‌ 
অঞ্চলের শাসক । তানি ছিলেন অসামান্য যোদ্ধা ও দ্বিগ্াবজয়ী বীর । তান 
"66০ খঃইন্টাব্দে মিড্‌দের কর্তৃত্ব ধংস করে পারস্য সাম্রাজ্য প্রাতচ্ঠা করেন 
তিনি পুবশীদকে 'হন্দুকুশ পর্বতের পাশাপাশি অপ্চল এবং ভারতের উত্তর 
সীমান্তে গান্ধার (রাওয়ালপিশ্ডি থেকে পেশোয়ার ) দেশটিও আধকার করেন । 
তাঁর পুত্র ক্যামাবাদদ মিশর দেশটি জয় করে পারস্য 
সাম্রাজ্যের সীমা আরও“সম্প্রসারিত করেন । 
ট দারায়ূস £ এ ক্যামবিসিসএর* মৃত্যুর পর পারস্য 
[সাম্রাজ্যে গোলযোগ দেখা দল । অবশেষে ক্যামাবাস্স- 
এক * এক “আত্মীয়* (দারায়স ৫২১ খতীষ্ট পুবণব্দে 
"পারস্যের সিংহাসনে বংসন। পারস্য সাম্মাজ্যর সীমা 

ডু আরও বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। দারায়নসের 
রারায়ু"  দিগাবজয়ের এই কাঁহনী ইরাণের বেহিস্তানে 
আ'বকত পর্বতের গায়ে খোদাই করা লাগ থেকে জানা 'িয়েছে। এই লাপ 
থেকেই জানা গিয়েছে, উত্তরে ক্যাস্পিয়ান সাগরের তীর থেকে দাঁক্ষণ পারস্য 


-৬২ সভ্যতার পাঁরচয় 
উপসাগ্র এবং পচুর্বে ভারতের সন্ধ্ূদেশ থেকে পশ্চিমে ভূমধ্যসাগরের পূর্ব 
উপকুল পর্যন্ত দারায়ুসের সাম্রাজ্য বিভ্তুত ছিল ॥ 

দারায়ুসের গ্রীসদেশ আঁভযান ৪ শেষ বয়সে দারায়ূস গ্রীসদেশ জয়েরও 
চেষ্টা করেন । পাঁণ্ডতেরা মনে করেন, পারস্যের বিরুদ্ধে পশ্চিম এশিয়ার গ্রীক 
-উপনিবেশগন্ীলর বিদ্রোহই ছিল গ্রীক-পারাসক সংঘের মূল কারণ ॥ যাই হোক 
দারায়ুসের দতেরা গ্রাসের বিভিন্ন রাজ্যে গিয়ে পারস্যের বশ্যতা স্বীকার 
করার দ্যাঁব জানায় । কিন্ত; গ্রীসের এথেন্স ও স্পার্টা নামে দুটি রাজ্য পারস্যের 
্রভুত্ব মেনে চলতে অস্বীকার করে। ফলে এথেন্সের সঙ্গে দারারুসের প্রচণ্ড 
সংগ্রাম 'শংরদু হর। এই যুদ্ধে এথেন্স স্পার্টার সাহায্য প্রার্থনা করে দূত 
পাঠার। স্পার্টার সাহায্য পেণীছাবার পূর্বেই এথেন্স ম্যারাথনের যুদ্ধে 
পারাসক্‌ বাহিনীকে শোচনীরভাবে পরাজিত করে। পরেও গ্রীকদের সঙ্গে 
পাপ্নাসকদের অনেকবার ঘোরতর যুদ্ধ হয়েছিল। 

ম্যারাথনে পরাজয়ের প্রতিশোধ নেবার আগেই দারায়হসের মৃত্যু হয় ॥ তাঁর 
মৃত্যুর ফলে পারস্যের সাম্রাজ্য বিস্তারের যুগ শেষ হয়। অবশেষে গ্রাঁকবার 
আলেকজাণ্ডারের আক্রমণে পারস্য সাম্রাজ্য ধংস হয়ে যায় ॥ 

প্রাচীন পারস্য সাম্রাজ্যের চিহ৷ এখন না দেখা গেলেও মানবসভ্যতায় 
পারাসকদের অবদান একেবারে নিশ্চিহ হয়ে যায়ান। পারাসকরা স্থাপত্যাশন্পে 


খুবই পারদশা ছিল। তারা সংন্দর সংন্দর বাসগূহ ও শহর তৈরী করে অভ্যপ্ত' 


ছিল। এরূপ একটা সান্দর ও বিখ্যাত শহর ছিল পাঁন'পোলস । ভারতীয় 
আর্যদের মত প্রাচীন ইরাণী আর্যরা ছিল বহু দেব-দেবীর উপাসক॥ তাই 
প্রাচীন ইরাপের দেবদেবীর সঙ্গে ভারতীয় বৈদিক দেবদেবীর যথেচ্ট মিল দেখা 
যায়। ইরাণীদের মিথ্‌ (সর্ব ) ছিলেন বৈদিক মিন, আর ইরাণী “অতর" হলেন 
বৈদিক ‘আগ্ন’। বৈদিক আর্যদের সোমরস ছিল ইরাণের হোম, আর এই হোম 
গানই ছিল ইরানীর ধর্মের বিশিষ্ট অঙ্গ ॥ 

লৌকিক মত অন:যায়ী খনীষ্ট পর্ব ষষ্ঠ শতকে জরথজ্ট নামে এক ধর্মগ্যরৃ 
ইরাণে এক নুতন ধর্মনত প্রচার করেন । তাঁর এই ধর্মমত 'আবেস্তা* নামে এক 
গ্রচ্থে লিপিবদ্ধ রয়েছে। জরথঞ্টের পিতা ছিলেন এক পুরোহিত আর মাতা 
ছিলেন এক সন্দরান্ত বংশের কন্যা । জরথ:ষ্ট্রের জ্ঞানাঁপপাসা ছিল সীমাহীন । 
তাই তিনি সংসার ছেড়ে নির্জন পর্বতে ঈশবর চিন্তায় মগ্ন হন। সেখানে নানা 
অশনুভ শন্তি তাঁর সাধনায় বাধা দেবার চেষ্টা করে। কিন্ত; িন্দুমান্র বিচালত না 


ইরাণ ৬৩ 


হয়ে তিনি আহ;র ( ঈশ্বর ) মাজ্‌দা ( জ্ঞানময় বা জ্ঞান বা আলোকময় ঈশ্বরের ) 
শন্তা করতে থাকেন। অবশেষে আহুর মাজদা তাঁর সামনে আবির্ভূত হয়ে 
তাঁকে আবেন্তা নামে প;ুন্তকাঁট দান করেন এবং সমাজে তাঁর ধর্ম প্রচারের আদেশ 
করেন। এরপর তান ইরাণে এক ঈশবরের কথা প্রচার করতে থাকেন৷ কিজ্তু 
এর জন্য তাঁকে নানাবিধ দৌহক নির্যাতন ও লাঞ্ছনা সহ্য করতে হয়! অবশেষে 
ছইরাণের একজন রাজা তাঁর ধর্মমত প্রচার করতে স্বীকৃত হন। এইভাবে জরথমুষ্ট্র 
ধর্মমতের উদ্ভব হয়। দীর্ঘাদন বেচে থাকার পর শেষে বজ্রপাতে তাঁর মৃত্যু 
হয়। 

জরথমুষ্ট্রের বাণীর মূলকথা ছিল জগতে সব সময়েই সত্য-মত্যা, পাপ- 
গুণের বিরোধ লেগে আছে। জগতে যা কিছু সত্য বা আলোকময় তার 
প্রতীক হলো আহুর মাজদা আর যা কিছু খারাপ বা অন্ধকারমর তার প্রতীক 
হলো সহ্‌রিমন্‌। সুতরাং জরথুষ্ট্রের মতে মাজদার উপাসনাই হলো সত্য বা 
জ্তানলাভের একমাত্র উপায় ॥ 

ইরাণীদের কাছে আগুন খুবই পবিত্র । তাই অনেকে এদের আগ্ঘর উপাসক 
বলে মনে করেন। কিন্ত; প্রকৃতপক্ষে ইরাণীরা আগুনকে ভগবানের দান বলে 


খুবই পাবন্ন মনে করে। তাই তারা আগুনে মড়া পোড়ায় না; মড়াকে খোলা 


জায়গায় রেখে দিয়ে শকুণ প্রভৃতি পাখাঁকে দিয়ে খাওয়ায় । আর আগুনও 
{নিভতে দেয় না, সব সময়েই জ্বালিয়ে রাখে । ইরাণে ইসলাম ধর্ম প্রবার্তত 
হওয়ার পর বহু ইরাণী ভারতে এসে আশ্রয় গ্রহণ করে । এখানে এরা পারসী 
মামে পারচিত। কলিকাতা, বোম্বাই প্রভাত স্থানে এখনও এদের দেখতে 


পাওয়া যায়। 
*৬০০০৪বকল্পজী ৪০-০০ 
খুীল্টপুর্ব ৬৬০-৫৮৩ অব্দ_জর্থুচ্ট্রের জীবনকাল 
1 ৫৫৯-৫২৯ +,_কাইরাসের রাজত্বকাল 
22 ৫&২১--৪৮ ৮ দারায়হসের ১১ 
ষ্টপ ৪৯০ অব্দ ম্যারাথনের যুদ্ধ 
55 9৮৬--৪২৩ »» জারেক্সেসের রাজত্বকাল 


72 ৪৮০_-১ সালামিসের নৌষ,দ্ধ 


৬৪ . সভ্যতার পাঁরচয় 
অনুশীলনী 


রচনা ত্মক প্রশ্ন ৯ নম্বর 


১. কাইরাসের রাজন্বকাল থেকে জারেকসেসের রাজত্বকাল'পর্ধন্ত পারস্যের 
সাম্রাজ্য বিস্তারের ইতিহাস আলোচনা কর । 

২। জরথম্ষ্ট্রকে ছিলেন? তাঁর ধর্মমত সংক্ষেপে লেখ । [৪+২] 

ও। প্রাচীন ইরাণীদের ধর্ম, আচার-ব্যবহার সম্বন্ধে? জান ? 


সংক্ষিপ্ত রচনাত্মক প্রশ্ন J ৩ নন 


১। পারস্যের ইতিহাসে ?মড্‌ জাতির অবদান 1ক ছিল ? 
ই। ম্যারাথনের যুদ্ধ সমন্ধে কি জান ? 


৩। জারেকসেসের গ্রীনদেশ আঁভযানের ইতিহাস সংক্ষেপে লাপবন্ধ কর । 
৪। জরথমৃষ্টের ধর্মমত সদ্বদ্ধে কি জান ? 


বিষয়নুখ প্রশ্ন "৯ নম্বর 


১। কোন: শব্দ থেকে ইরাণ শব্দাটর উদ্ভব হরেছে। 

২। প্রাচীন ইরাণে আর্যজাতর যে শাখা বাস করতো, তার নাম ক? 

৩। যান ম্যারাথন যুদ্ধজয়ের সংবাদ এথেন্সে নিয়ে ?গয়োছলেন তাঁর: নাম 
কি? 


৪1 কোন্‌ পারস্য সম্রাট থার্মোপোলিতে গ্রীক সৈন্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ 
করেন? 


৫! (ক) পারস্য সাম্রাজ্য কে প্রাতষ্ঠা করেন? ডানাঁদকে চিহ দিয়ে 
সঠিক উত্তরটি দেখাও £ 
ক্যামাবাসস [0 দারায়ূদ 
জারেক্সেস [] কাইরাস [0 
ইরাণের মঙ্গলময় দেবতার নাম {ক ? ডানাদকে (চিহ্ন দিয়ে সঠিক 
উত্তরটি দেখাও £ 

আঁহ‘মান [] আহুর-মাজমা [0 

জহোবা [] ওসাইরিস 0] 


২ 


খে 


+) 


(ঘ) ইদীদের কথা 


ভূমধ্যসাগরে পূৰতীরে বর্তমানে যে দেশাট ইস্রায়েল নামে পারচিত, তার 
আধিবাসীদের বলা হয় ইহুদী । প্রাচীনকালে এদের [হব্রুও বলা হতো । 
খুজ্টানদের ধর্মগ্রন্থ বাইবেলের ‘ওল্ড টেপ্টামেণ্ট" নামক অংশ থেকে ইহুদীদের 
কথা ও চিন্তাধারার কাঁহনী জানা যায়। কাঁথত আছে, ঈ“্বর ইহুদীদের নেতা 
আব্রাহাম ও তাঁর বংশধরদের জন্য ইস্রায়েল অগসাট 'নার্দষ্ট করে 'দরোছলেন। 
আব্রাহাম আসার আগে এ অণ্চল ছিল ক্যানান নামে এক জাতির বাসস্থান । 
আব্রাহাম মেসোপোটোময়ার উত্তরাণ্জল থেকে চলে এসে ক্যানানদের হটিয়ে 'দিয়ে 
এ অণ্চলে বসবাস শহর করেন। পরে তাঁর পৌন্র ইস্রায়েলের নাম অনুসারে এ 
স্থানের নাম হয় ইম্রায়েল। কিন্তু {কিছুকাল পরে ইস্রায়েল এক ভয়াবহ 
দাভক্ষ দেখা দেয়। তাই অনেক ইহহ্দী ইম্রায়েল ছেড়ে গিয়ে মিশরে বাস 
করতে শুর করে। 

মোজেদ £ মিশরের ফ্যারাওরা নানাভাবে ইহুদীদের নির্যাতন করতে শুরু 
করে। তারা ইহুদীদের উপর পুল পারমাণ করের বোঝা চাপিয়ে দের । 
এইভাবে দির্ধাতত হয়ে ইহুদীরা মোজেদ নামে এক নেতার নেতৃত্বে মিশর 
ত্যাগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। কথিত আছে, মিশর ত্যাগের সময় মিশরের 
ফ্যারাও তাঁর সেনাদল নিয়ে ইহুদীদের "পিছনে তাড়া করেন ৷ লোহত সাগরের 
তীরে পেশছে মোজেস তার লাঠিটি বাঁড়য়ে ধরলে সমহুদ্রের জল দঃ'ভাগ হয়ে 
ইহুদীদের যাবার পথ করে দেয়। ইহদুদীরা লোহত সাগরের অপর পারে 
পেছুলে মোজেস তাঁর লাঠাঁট সারয়ে নেন। ফলে সমুদ্রের জল এক হয়ে গয়ে 
মিশরের সেনাদলকে ডুবিয়ে দের । মোজেস ইহযদীদের নিয়ে সিনাই পর্বতে 
পে'ঁহুতে সক্ষম হন॥ এইভাবে 'মশরায়দের হাত থেকে ইহহদীদের মবান্তলাভ 
ঘটে । সিনাই পর্বতে মোজেস ঈশবরের কাছ থেকে দশাঁট আদেশ লাভ করেন। 
এইগীল হলো_লোভ ত্যাগ করা» সত্যকথা বলা, সংপথে থাকা, সং 
জীবন-যাপন করা, এক ঈ*বরে (বিশ্বাস রাখা প্রভাত। এই দশাট আদেশই হলো 
ইহবদীদের ধর্মের বিশিষ্ট অঙ্গ । এগুলি বাইবেলের “ওল্ড টেজ্টামেপ্ট' অংশে 
খত রয়েছে । 

6 


৬৬ সভ্যতার পাঁরচয় 


মোজেসের নেতৃত্বে দাসম;ুন্ত ইহাঁদগণ এর পর ৪০ বছর 'বাভন্ন স্থান ভ্রমণ 
করে শেষ পর্যন্ত ঈশ্বর নার্দষ্ট ক্যানানে উপস্থিত হয় এবং ক্যানান আঁধকার করে 
সেখানে স্বাধীনভা-র বসবাস আরম্ভ ক:রে। এদের মধ্যে প্রথম রাজা ছিলেন দল 
আর দ্বিতীয় রাজা হলেন ডোঁভড ৷ [তিনি ক্যানানাদের প্রধান নগর জেরুজালেম 
জয় করে সেখানেই তাঁর রাজধানী স্থাপন করেন । ডোঁভডের পঢ়ত্র স্ুলোগন 
ছিলেন এই রাজ্যের শ্রেষ্ঠ রাজা । তারই রাজত্বকালে ইস্রায়েল রাজ্যাট গৌরবের 


মোজেন কর্তৃক ইহুদীদের সিশর ত্যাগের নির্দেশ দানু 

চরম শিখরে উঠে । তিনি জেরুজালেম নগরে ইহয্দীদের দেবতা ?জহোবার প্রাসন্ধ 
মাঁন্দর ও একটি চমৎকার রাজপ্রাসাদ তোর করেন। সলোমন তাঁর গভগর জ্ঞান ও 
ন্যায় বিচারের জন্য খ্যাতি অর্জন করে ছলেন। 

নলোমনের মৃত্যুর পর ইম্রায়েল মিশর রাজ্যের অন্তর্ভুন্ত হয়। এভাবে 
প্রাচীন ইহুদীদের রাজ্যাট ধ্বংস হলেও প্রাচীন জগতের ধর্মবিশ্বাস ও নৈতিক 
'জীবনের ক্ষেতে ইহনদীদের অবদান ছিল অপরিসীম । তাঁদের ধর্মগুর;ুরা বহ: 
দেবদেবীর উপাসনার পাঁরবর্ত' এক ঈশ্বর বা জিহোবার উপাসনার রাত 


ইহুদীদের কথা ৬৭ 


প্রবর্তন করেন। পরবার্তকালে খনীষ্টধর্মের মাধ্যমে এই আদশ-ই প্‌াথবার 
শবাভন্ন দেশে ছাঁড়য়ে পড়ে । 


০৩১০০ কালপজী ৪০৪৩০ 


আনুমানিক খীন্টপূর্ব ১৬৫০ অব্দ__ইহদীদের মিশর গমন 
22 < ১২২০ 2 তাহা 
2 ১২০০ সি ”... ৮ ক্যানন জয় 
রি ১০২৫-১০ ধু সলের রাজত্বকাল 
? ০১০-১৭৪ ¥ ডোঁভডের * 
2 ৯৭৪-৩৭ 2 সলোমনের রাজত্বকাল 
অনুশীলনী 
'বচনাত্সক প্রশ্ন নয় নম্বর 


৯ ইহুদীদের মিশরবাস ও ত্যাগের ইতিহাস সম্বন্ধে কি জান? [9+-৫] 
সংক্ষগ্ত রচনাত্যক প্রশ্ন তিন নচ্বর 
৯। ইহরদীরা মিশর ত্যাগ করেছিল কেন? 

২! মোজেসের নেতৃত্বে ইহুদাঁদের মিশর ত্যাগের গজ্পাঁট লিখ ? 

1বষয়মুখণ প্রশ্ন এক নম্বর 
১ বর্তমান ইসরায়েলের অধিবাসীদের ক বলা হয় ? 

২। প্রাচীনকালে ইস্রায়েলের আধবাসীদের ক বলা হতো £ 


১০০৩. কেন ইস্্রায়েলের নাম এরকম হয়েছে? 


91 ইহুদীদের আসার আগে ইম্রায়েলে কোন্‌ জাতি বাস করতো? 
৫1! ইহুদীদের দেবতার নাম কি? 

9 কার নেতৃত্বে ইহুদীরা মিশর ত্যাগ করে? 

41 বাইবেলের কোন অংশে প্রাচীন ইহুদীদের কথা লেখা আছে? 


গ্রীস দেশের কথা 


|| 


০৪২ Yc 4 দু কউ ৮ ১ ভারি: 
গ্রীসের উপর ্রীট দ্বাঁপের প্রভাব ৪ ভূমধ্যসাগরের উত্তর তারে অবাস্থত দেশ- 
গুলির একটি হলো গ্রীস । এই দেশটিও মানুষের প্রাচীন সভ্যতার আর এক- 


লীলাভূমি । গ্রীসের পূর্বদিকে ইীজয়ান সাগর, দক্ষিণ ও পাশ্চমে ভূমধ্যসাগর ১. 
আর 88 তিভরে রয়েছে ছোট-বড় অসংখ্য পাহাড়-পর্বত॥ এসবের ফলে 
রচিত হয়েছে দুল প্রাকাতিক বাধা । তিন দিক সমু 
দিয়ে ঘেরা থাকার ফলে গ্রীকরা হয়ে উঠেছে দুর্ধঘ+নাবক । 
গ্রীসদেশাটি আয়তনে বিরাট নয়। 'িম্তু মানব সভ্যতার 
ইতিহাসে এর যথেষ্ট অবদান, রয়েছে । তবে মনে রাখা 
প্রয়োজন, গ্রীদদেশের সভ্যতা পুরোপযার নিজস্ব নয়। 
ভূমধ্যসাগরের মাঝখানে অবা্থিত দ্রুট দবীপাঁটর সভ্যতাও 


সিল সংস্কাত এই দেশের সভ্যতায় গভীর প্রভাব বস্তার করেছে । 


প্রাচীন গ্রীসের বাসনপন্ল, ধাতুশিল্প, ঘরবাড়ি তৈরীর 
কৌশল, তি a IRENA এ 
হোমারের ঘুগে।গ্রীনের কথা £ প্রাচীন গ্রীকরা ছিল আর্য জাতিরই এক 


গ্রীসদেশের কথা ৬৯ 


শাখা ৷ এদের কাব ও চারণেরা পথে পথে দেশের প্রাচীন বীরদের কণীর্তকাহনীর 
গান গেয়ে বেড়াতেন ৷ খটীম্টপূর্ব অষ্টম শতকের এরকমই এক কাব ছিলেন 
হোমার। তান ছিলেন অন্ধ । কাঁথত আছে, তিনি ইলিয়াড এবং ওডান নামে 
দুখান মহাকাব্য রচনা করেছিলেন। তাই তাঁকে বলা হয় গ্রীসের মহাকাব॥ 
ইলিয়াড নামে মহাকাব্যটি ট্রয় যুদ্ধের কাহনী অবলম্বনে রচিত। ট্রয় ছিল 
এশিয়া মা ই ন রে র উত্তর পাশ্চমে 
অবাস্থত একটি নগর। একবার 
এই নগরের রাজপুত গ্রীকরাজ 
মেনিলাসের অপরুপ সান্দরী 
রাণী হেলেনকে চার করে নিয়ে 
পালিয়ে যান॥ তাই গ্রীসদেশের 
সমন্ত রাজ্য মিলে ট্রয় নগরী আক্রমণ 
করেন। দীর্ঘ বারো বছর অবরোধের 
পর শেষে তাঁরা ট্রয় নগরী ধ্বংস 
করতে সক্ষম হন। ট্রয় ধবংসের 
পর গ্রীসে ফেরার পথে গাঁডাসয়ুস 
নামে এক গ্রীকবীরকে পথে নানা 


বিপদের মধ্যে পড়তে হয়। এই 
হোমার সকল বিপদের মধ্যে পড়েও 


-ওডাঁপয়ূস ি ভাবে সাহস ও দ:ঢ়তার সঙ্গে সেগুলির মোকাবলা করোছিলেন, 
তারই কাঁহনী অবলম্বনে ওাঁডাঁস রাঁচিত। 

ইলিয়াড এবং ওাঁডাস থেকে ট্রয়ের বুদ্ধ এবং ওাঁডাসয়নসের কাহিনী ছাড়াও 
প্রাচীন গ্রীকদের জীবনযাত্রার এক সুন্দর চিতরও পাওয়া যায়। আমাদের দেশের 
মতো প্রাচীন গ্রীকদের সমাজেরও 'ভীন্ত ছিল পাঁরবার। গ্রীকরা সে সময় 
চাষবাস ও পশুপালন করে জীবকা অর্জন করতো । তারা আর্ জাতির 
অন্যান্য শাখার মত বহ:দেবদেবীর পুজা করতো । তারা মনে করতে স্পার্টার 
।উত্তরে আঁপন্পাস পর্বতে দেবদেবীরা বাম করেন॥ এই সকল দেবতার 
প্লাজা ছিলেন উন ৷ আযাপোলো ছিলেন সকল কাজের দেবতা । পরে তান 
গ্লাসের প্রধান দেবতায় পাঁরণত হন অনেকে তাঁকে জিউসের পুত্র বলে মনে 
করেন। এথেনা ছিলেন গ্রীকদের জ্ঞানের দেবী। [তান িউসের মস্তক থেকে 


৭০ সভ্যতার ইতিহাস 


জন্মোছলেন বলে বলা হয়। এই এথেনার নাম থেকেই এথেন্স নামাঁটর উৎপান্ত 
হয়েছে বলে অনেকের ধারণা ৷ 

গ্রীক নগররাশ্ট্র 8 প্রাচীনকালে গ্রীকরা প্রথমাঁদকে গ্রামেই বাস করতো $ 
ক্ৰমশঃ পাঁচিল দিয়ে ঘেরা ছোট ছোট নগরের পত্তন হয় ॥ পাহাড়-পর্বতে ঘেরা 
গ্রীসদেশের এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যাতায়াত খুব সহজ ছিল না ॥ 
তাই গ্রীসের এই সব নগরকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠে এক একাট রাষ্ট্র। সেজন্য 
এগুুলিকে বলা হতো নগ্রররাষ্ট্র। এই সকল নগররান্ট্রের মধ্যে এথেন্স, স্পাউণ, 
কাঁরস্থ, বস্‌, আগ্গ+স প্রভৃতি ছিল প্রধান। এগুলির মধ্যে প্রায়ই সংঘর্ষ 
লেগে থাকতো এদের আয়তন ছল মাত্র কয়েক বর্গমাইল । আর লোকসংখ্যা 
ছিল মাত্ৰ কয়েক হাজার । এর ফলে প্রত্যেক নগররাজ্ট্রের সকল নাগাঁরকই দেশ' 
শাসনে সরাসীর অংশ গ্রহণ করতে পারতো এবং এদের নিয়ে গড়ে উঠতো এক 
একটি গণসভা । এথেন্সে এই গণসভার নাম ছিল ইক্লোসয়া, আর স্পাটণয় এই 
সভাকে বলা হতো এপেলা ॥ যুদ্ধ, শান্তি, ' আইন রচনা প্রভাত বিষয়ে এই 
সভার মতামত ছিল অবশ্য প্রয়োজনীয় এবং এই মতই চুড়ান্ত বলে স্বীকৃত 
হতো । এছাড়া ছিল আঁভজাত বান্তিদের নিয়ে একটি সভা যা 'বাভন্ন বিষয়ে 
রাজাকে পরামর্শ‘ দিত। তবে রাজাই "ছিলেন একাদকে রান্টের প্রধান 
পুরোহিত ও প্রধান বিচারক এবং অন্য দিকে প্রধান সেনাপাঁত ॥ তাঁকে দেবতার 
বংশ থেকে উদ্ভূত বলে মনে করা হতো ৷ সব নগররাস্ট্রের একজন করে রাজা 
থাকতেন ; কিন্ত; স্পার্টায় ছিল দু'জন রাজা । পরবতাঁ কালে রাজ্যের 
অভিজাত ব্যন্তিরা ক্রমেই শান্তশালী হয়ে উঠলে রাজার ক্ষমতা কমে যায় ॥ 
এথেঞ্স প্রভৃতি রাষ্ট্রে রাজতন্ত্রের অবসান হয়। তবে স্পাটণ, ম্যাসডন প্রভূত, 
রাষ্ট্রে রাজতন্ত্র বজায় থাকে । 

সাংস্কাতিক সম্পর্ক গ্রাস দেশটি ছোট ছোট নগররান্ট্রে বিভক্ত হলেও 
এদের এক]ভাব ছিল খুবই প্রবল । কেননা এরা মনে করতো যে এক আদি- 
পুরুষ থেকে এদের সকলের জন্ম হয়েছে। এছাড়া একই রকমের ধর্মবশ্বাস, 
এবং দেবদেবীর; পৃজা-ভর্চনাও এদের এক্যকে বেশ দডঢ়াভাত্ততে প্রাতাচ্ঠিত 
করোঁছল। * তবে এই এঁক্যের ধারণা কোন রাজনোতিক ছিল না। কেননা 
নগররাষ্ট্রগঠীল প্রত্যেকেই স্বাধীন ও স্বতদ্্রথাকতে ভালোবাসতো । রন্তের সম্পর্ক 
ও ধর্মবিশ্বাস ছাড়া একই রকমের ভাষা এবং হোমারের মহাকাব্য ছিল গ্রীসদেশের 
মধ্যে সাংচ্কীতক সম্পর্ক দ্থাপনে বিশেষ গুরুত্রপূর্ণ। এছাড়া ডেলফির 


না 


গ্রীসদেশের কথা ৭১ 


দৈববাণ এবং এই আঁলাম্পক ক্রীড়া প্রাতযোগিতা গ্রীকদের মধ্যে ভাবের আদান- 
প্রদানকে খুবই সহজ করে তুলেছিল। ডেলাফ নগরীতে এ্যাপোলো দেবতার 
মান্দরে দৈববাণী শোনবার জন্যে সকল নগররাম্ট্র ও গ্রীক উপনিবেশগুলির 
গ্রীকেরা এসে উপস্থিত হতো ৷ এই উপলক্ষে পরস্পরের মধ্যে সাংস্কৃতিক ভাব 
{বিনিময় সম্ভব হতো । আঁলাম্পক ক্রীড়াকে কেন্দ্র করেও গ্রীকদের মধ্যে 
সাংকতিক সম্পক স্থাপিত হয়। গ্রাঁসের দক্ষিণ-পশ্চিমে ওঁলাম্পরা নগরীতে 
খেষ্টপূর্ক ৭৭৬ অব্দ থেকে প্রতি চার বছর অন্তর এই আঁলাম্পক প্রাতযোগতা 
অননষ্ঠত হতো। প্রাতযোগ- 
তায় গ্রীসের সকল নগররা্্ 
ও. গ্রীক উপাঁনবেশ থেকে 
গ্রীকরা এখানে 'মালত হতো । 
যাঁদ এ সময় কোন রাষ্ট্রের সঙ্গে 
অন্য রাষ্ট্রের যুদ্ধ চলতো, তবে: 
প্রীতযোগতার 'দিনগীলতে তা 
বন্ধ থাকতো । এই প্রাতিযোগি- 
তায় বিজয়ীর পুরস্কার ছিল 
বুনো অলিভ পাতার সবুজ 
মুকুট । অবশ্য ‘বিজয়ীরা নিজ 
'নজ দেশের রাজার কাছ থেকে 
লাভ করতো বহ:মূল্য উপহার । 
এইভাবে আঁলাম্পক প্রাতযোগ- 
তাকে উপলক্ষ্য করে গ্রীসের 
'বাভন্ন অঞ্চলের গ্রীকদের মধ্যে 
ভাব বানময় হতো এবং গ্রীকরা 
নিজেদের সাংস্কৃতিক এঁক্য 
সম্পর্কে সচেতন হতো । ডেলফির দৈববাণী 

গ্রীকদের উপাঁনবেশ বস্তার $ অতি প্রাচীনকাল থেকেই গ্রীকরা ই'জিয়ান 
ও ভ্‌মধ্যমাগর পার হয়ে গ্রীসের বাইরে নানা দেশে বসাঁত স্থাপন শহর 
করে। ব্যবসা-বাণিজ্য, অজানাকে জানার অদম্য স্পৃহা, গ্রীসের ভ্ীমবপ্টন 
ব্যবস্থা ও রাজনৈতিক পাঁরাস্থীত গ্রীকদের উপনিবেশ গড়ে তুলতে প্রেরণা যোগায়। 


-এ২ সভ্যতার পরিচয় 


তাই এশিয়ার বিভন্ন অংশ, ইতালি, 'সাঁসাল প্রভাত অঞ্চলে গ্রীক উপনিবেশ 
গড়ে উঠে । 

এথেন্স ও সগার্টার সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবন ৪ প্রাচীন গ্রীসে যে সকল 
নগররাম্ট্র গড়ে উঠোছল তাদের মধ্যে এথেন্স ও ঞ্গগার্টা নামে রাষ্ট্র দুটি 
ক্রমে প্রধান হয়ে উঠে৷ এদের মধ্যে আবার শ্মা-দীক্ষায়, সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে 
এথেন্স স্পাটণকে ছাড়িয়ে গ্রসে নিজের শ্রেম্ঠতৰ প্রতিষ্ঠা করে । 


এথেন্সের নাগরিকদের শিক্ষার দিকে বিশেষ নজর দেওয়া হতো । এর জন্য 
{ছল ছোট-বড় নানারকম বৈসরকারী বিদ্যালয় । এই সকল বিদ্যালয়ে সাত 
বছর থেকে চৌদ্দ বছর বয়সের ছেলেদের শিক্ষা দেওয়া হতো । ইতিহাস, সাহত্য, 
সংগীত, ব্যাকরণ, চিত্রাঙ্কন প্রভৃতি ছিল তাদের শিক্ষার বিষয়। শরীর গঠনের 
জন্য শিক্ষায় ব্যায়ামেরও যথেষ্ট গরংত্ব ছিল। আঠারো বছর বয়স থেকে 
এথেক্সের যুবকদের নাগরকের কর্তব্য ও যুদ্ধাবদ্যা {শিক্ষা দেওয়া হতো । 
সামারক {শক্ষা শেষে তাদের দেশরক্ষার কাজে নিযুক্ত করা হতো । একুশ বছর 
বয়স হলে তারা নাগাঁরকের আধকার লাভ করতো । 
এথেন্সের পুরুষেরা রাপ্তা ?কংবা বাজারের মধ্যে এখানকার ক্লাবের মতো 
কোন জারগায় বেশির ভাগ সময় কাটাতো । কেননা জীবকা অর্জনের জন্য 
তাদের অধিক সময় ব্যয় করতে হতো না । এ সকল স্থানে তারা বন্ধুবান্ধব ও 
চৈনা-জানা লোকের সঙ্গে মেলামেশা ও সাহত্য, (শল্প ইত্যাদি বিষয়ে আলাপ- 
আলোচনা করতো | এথেন্সবাসীরা রাজনশীত চর্চা খুবই ভালবাসতো । তাই 
বিকালে তাদের অনেকেই ইংক্লুসিয়ায় উপাঁস্থত হয়ে রাষ্ট্রশাসনের 'বাভন্ন বিষয়ে 
আলোচনা করতো ৷ এছাড়া আদালতে তাদের প্রায়ই বিচারের কাজ করতে 
হতো। নিয়ম অনযয়ায়ী তারা বছরে ইক্রোসয়ার চল্লশট সভা করতো । 
কিন্তু রাজনৈতিক বিষয়ে এথেন্সের সঙ্গে স্পার্টার ছিল গভীর পার্থক্য । 
তারা এথেন্সবাসীদের মতো রাজনৈতিক ব্যয়ে অত আগ্রহী (ছল না। শিক্ষা- 
দাক্ষায়ও স্পা্টা এথেন্স থেকে সম্পূর্ণ পৃথক 'ছল। স্পাটণর প্রত্যেক 
নাগরিবকে সুদক্ষ সৈনিক 'হসাবে গড়ে তোলাই (ছল স্পাণর শিক্ষাব্যবস্থার 
উদ্দেশ্য । কথিত আছে, লাইকার্গাস: নামে এক ব্যক্তি স্পাটণর এই ব্যবস্থা 
প্রবর্তন করেন। শোনা যায়, সেখানে রুগ্ন, দুর্বল ও বিকলাঙ্গ 
শিশুদের পাহাড়ের ঢালে গাঁড়ুয়ে দেওয়া হতো। সরকারী কর্মচারীদের 
তত্তরাবধানে সাত বছর বয়স থেকে স্পার্টার বালকদের 'শক্ষা দেওয়া হতো । 


গ্রীসদেশের কথা ৭৩ 


জ্পাটণর শিক্ষাব্যবস্থায় শরীর গঠনের উপর যে গুরুত্ব দেওয়া হতো, সে তুলনায় 
মানাঁসক উন্নাতর জন্য সুযোগ ছিল কম৷ বালকেরা যাতে কাজ ও শ্রম করতে 
শেখে সে শিক্ষাই তাদের দেওয়া হতো । তাদের জীবন যে রাষ্ট্রের সেবায় 
নিয়োজত-_সব সময় এ ধারণা তাদের বোঝাবার চেষ্টা করা হতো ॥ কুড়ি 
বছর বয়সে তারা সৈন্যদলে যোগ দিতে ও বিয়ে করতে পারতো ॥ কিন্ত; বিয়ের 
পর তাদের সামারক শিবিরে থাকতে হতো ৷ ?তাঁরশ বছর বয়সে তারা নাগারক 
আঁধকার লাভ করতো ও ঘরে থাকতে পারতো । জ্পাটণর মেয়েদেরও কঠোর 
নিরমকানুন মেনে চলতে হতো ৷ তবে তারা এথেন্সের মেয়েদের তুলনায় অনেক 
বেশী স্বাধীনতা ভোগ করতো । 

এথেন্সের সঙ্গে স্পার্টার সংঘর্ষ £ এখেন্সের সঙ্গে স্পার্টার সংঘর্ষের প্রধান 
কারণ ছিল এথেন্সের সাম্রাজ্যের প্রত স্পার্টার ঈর্ষা | মারাথন ও স্যালামসের 
যুদ্ধে পারস্যের দুজ'য় বাহিনীকে পরাস্ত করার পর থেকে এথেন্সের 
সাম্রাজ্য বিস্তার শুরু হয়। এ 
সময় পারাঁসকদের আক্রমণরূখবার 
জন্যে গ্রীকরা ঈীজয়ান সগুদের 
ডেলস দ্বীপে একটি শন্তিসংঘ 
স্থাপন করে । গ্রীসের সমস্ত নগর- 
রাষ্ট্র ও এশিয়ার গ্রকউপানবেশ- 
গর্ীলকে এই সংঘে সৈন্য ওজাহাজ 
দিতে হতো । কিনুন কোন কোন 
রাষ্ট্রের জাহাজ দিবার সামর্থ 
{ছল না । তারা জাহাজের 'বান- 
“ময়ে অর্থ 'দিত। এই সংঘে 
একশত সন্তরটি রাষ্ট্র অর্থ দিত 
বলে জানা গিয়েছে । অর্থের 
পরিমাণ স্থির ও আদার করার 
দায়িত্ব ছিল এখেন্সের। এই 
সংঘের কোষাগার প্রথমে ছল ডেলস দ্বীপে । কিন্তু গারাঁসকদের আক্রমণের 
সয়ে কোষাগারাট এখেন্সে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হর। এইভাবে এথেন্স 
সাম্রাজ্যের পতন হয়! কন্তু স্বাধীনচেতা গ্রীকরা এথেন্সের এই ক্ষমতা বাঁদ্ধতে 


পেরিক্লিস 


4৪ সভ্যতার পরিচয় 


মোটেই সন্তুষ্ট ছিল না। তাই তারা দাঁক্ষণ গ্রীসে স্পার্টার নেতৃত্বে এথেণ্সের 
ক্ষমতা খর্ব করার জন্য যুদ্ধে লিপ্ত হয়। তখন দাঁক্ষণ গ্রীসকে বলা হতো 
গেলো-পোনেসান । সেজন্য ইতিহাসে এই যুদ্ধ পেলোপোনেসাসের যৃদ্ধ নামে" 
পরিচিত ৷ এই বুদ্ধ খতীষ্টপূর্ব ৪৩১ অব্দ থেকে সাতাশ বছর ধরে চলে । শেষে 
স্পার্টার কাছে এথেন্সের পরাজয় ঘটে এবং এখেন্সীর সাম্রাজ্যের পতন হয় ॥ 

এথেন্সের গৌরবের যুগ 2 এথেন্সের সাম্রাজ্যের পতন হলেও মানব সভ্যতার 
ইতিহাসে এই দেশটির অবদান অপাঁরসাীম ৷ খঃ পঃ পণ্ম শতকে এথেন্সে 
গণতান্বিক দলের নেতা ছিলেন পেঁরারুস। পোরারুসের সুযোগ্য নেতৃত্বে এথেন্স 
সাহত্য, শিল্প, ধর্ম প্রভৃতি ক্ষেত্রে উন্নতির চরম শীর্ষে পেশছে। তাই এই যুগকে: 
বলা হয় গোঁরারুসের যুগ । 


পোরাক্লসের পিতা ছিলেন জ্যান:থপ্পাস ও মাতা ছিলেন এক আঁভজাত 
পাঁরবারের কন্যা । গ্রীসের বিখ্যাত দাশশনক এনাজাগোরান ছিলেন তাঁর শিক্ষক ॥ 
গোরা তিরিশ বছর ধরে এথেত্সের নেতৃত্বের পদ অলংকৃত করেন । তাঁর 
নেতৃত্বে এথেন্স শুধ; বিশাল সাম্রাজ্যের আঁধকারী হয় নাই, শিক্ষান্দীক্ষা, সভ্যতা 
এবং সংস্কাঁততে গ্রীসের শিক্ষা কেন্দেও পাঁরণত হয়। তাঁর পঙ্ঠ-পোষকতায় 
এথেন্সে বহু দার্শনিক, সাহাতিক ও িঞ্পীর সমাবেশ ঘটে । এদের অবদানের 
ফলে এথেন্স গ্রীসের সভ্যতা ও সংস্কীততে শ্রেষ্ঠ স্থান আঁধকার করতে সক্ষম হয় । 
কিন্তু পেরিক্রিসের শেষ জীবন মোটেই: সুখের ছিল না। এথেন্সবাসীরা পৌরারুস, 
তার পারবার ও বন্ধুবর্গের বিরুদ্ধে নানা কুৎসা রটনা শুর করে। এর 
ফলে তাঁর মনোকণ্ট দেখা দেয় । এই অবস্থায় প্রেগ 


রোগে আক্রান্ত হয়ে দুই পুর সহ পোঁরক্লিসের মৃত্যু 
হয় (৪২৯ খনঃ পৃঃ) । 


সক্কেটিন £ পোরারুসের যুগে এথেন্সের শ্রেষ্ঠ. 
দাশশীনক ছিলেন সক্রোটস। এথেল্সের এক দরিদ্র 
পরিবারে তাঁর জন্ম হয়। 


তিনি মনন করতেন, 

j Do এ এ আছেন, আর 'তানই মানুষকে 
2. ২১০৮. বদ্ধ দরেছেন। তাই মানুষের উ' 

Lory অনুসারে জীবনযাপন করা । ক a 

সক্রেটিস বদ্ধ অনুসারে চলতে চাইলে সব সময় রাষ্ট্রের 


কর্তৃত্ব মেনে চলা সম্ভব হয় না। 


তাই, সক্রেটসের উপদেশ ছিল প্রচালত 
রীতিনীতি ও শাসনব্যবস্থার বিরোধী । | 


ফলে তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ এনে তাঁকে 


গ্রীসদেশের কথা ৭৬৭ 


মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয় ॥ তখন তাঁর বয়স ছিল সত্তর বছর ৷ কারাগারে তান" 
হাঁসমূখে এক রকম 'বষান্ত পাতার রস!“হেমলক' পান করে মৃত্যু বরণ করেন। 
এইভাবে গ্রীসের মহামনীষাঁর জীবন শেষ হয়। 

প্লেটো £ সক্রোটসের জীবন শেষ হলেও তানি তার প্রধান শিষ্য গ্লেটোর 
মধ্যে অমর হয়ে আছেন । সক্রোটস তাঁর চিন্তাধারা নিয়ে কোন বই রচনা করেন 
{ন | কিন্তু প্লেটো সক্রোটসের সমস্ত ভাবনা-চিন্তাকে ডায়লগস্‌ বা কথোপকথন 
নামে এক বইয়ে লিখে রেখে 
খগয়েছেন। এর একটি অংশের 
নাম িপাবাঁলক ॥ একাটি আদর্শ‘ 
রাষ্ট্র কেমন হওয়া উচিত তার 
বর্ণনা একবইয়েরয়েছে । তাছাড়া 
প্লেটো এথেন্সে একাডোম নামে 
এক শক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করেন । 
তার বিখ্যাত শিষ্যদের মধ্যে 
অন্যতম ' হলেন এরদ্টটল। 
[তিনি আলেকজা‘ডারের শিক্ষক 
নিযুত্ত হন । পরে [তানি এখেন্সে {ফিরে আসেন এবংগুরুর মত তিনিও লাঙীসয়াম' 
নামে এক শিক্ষাকেন্দ স্থাপন করেন৷ কাব্য, ন্যায়, অলংকার রাজনীত প্রভাতি 
{বষয়ে (তাঁন বহ বইও রচনা করেন। এই বইগ্ীল 
যুগ যুগ ধরে পাণডতদের মনের উপর গভীর প্রভাব. 
বস্তার করে চলেছে । 

অন্যান্য গ্রীকদের মধ্যে রা মানুষের চিন্তাধারায় 
গ্রভীর প্রভাব বস্তার করেছেন, তাঁদের অন্যতম হলেন 
এথেন্সের এীতহাসিক হেরোডোটাদ। 'তাঁনই 
সর্বপ্রথম সনার্দিস্ট পদ্ধাততে ইতিহাস রচনার পথ 
4 দেখান। তাই তাঁকে ইতিহাসের জনক বলা হয়। 

খুকিদিদিন তাঁর রাঁচিত হীতহাসে প্রাচীন কাল থেকে পারাঁসকদের 

গ্রীসদেশ আক্রমণের সময় পর্যন্ত গ্রীসের কাহনা পাওয়া যায়। এ যুগের আর 
এক বিখ্যাত পরীতহাঁসিক 'ছিলেন থ্াকাঁদাঁদস। তান তাঁর ইতিহাসে নিরপেক্ষ 
ভাবে এথেন্স ও ঞ্গার্টার যুদ্ধের কাহনী বর্ণনা করেছেন। 


৭৬ 


সভ্যতার পরিচয় 


সাঁহত্য ঃ পোরক্রিসের যুগে এথেন্সে দার্শনিক, এতিহাসিক, সাহীত্যিক এবং 
শিল্পীদের এক অপূর্ব সমাবেশ ঘটোছিল। তাই এদের রচনা এবং শল্পকার্যের 
দ্বারা এথেন্স বিশেষ করে সম্‌দ্ধ হয়ে উঠে ৷ পোরাক্লসের যুগে নাটকে প্রভূত 
উন্নাত দেখা দেয় । এই সময় প্রায় আড়াই শত নাটক রাঁচত হয়োছল । এর মধ্যে 


এথেন! দেবার মূতি 


বান্রশখান নাটকের সন্ধান পাওয়া 
গিয়াছে গ্রীস দেশের পৌরাণিক 
কাহনীই ছিল এই সকল 
নাটকের িষয়বস্তু। কেবলমাত্র 
এ স্‌কাইলাসেরপার্সয়ান্স 
নাটকখানি ছিল এ্রীতহাসিক॥ 
এট পারাসকদের সঙ্গে গ্রণকদের 
সংঘর্ষের কাহিনী অবলদ্বনে 
রচত। তাছাড়া এসকাইলাস 
আরও করেকখানি নাটক রচনা 
করে পদ্রস্কার লাভ করেন। তাঁর 
নাটকগুলি ছিল ট্রাজোঁড বা. 
বিয়োগ্ান্তক, তাই তাঁকে ট্রাজোঁডর 
জনক বলা হয়। ট্রাজোঁড রচনায় 
এসকাইলাসের পর খ্যাতিলাভ 

করেন সফোক্রিস। তাঁর রাটত ' 
সাতখানি নাটকের সন্ধান পাওয়া 
গিয়াছে, এর একটির নাম হল 
আব্তিগোনে। এথেন্সের অপর 


একজন নাট্যকার হলেন ইউাঁরাপাঁডন । তানি আঠারখানি 'বরোগান্তক নাটক 
রচনা করেন। পেরিক্রিসের যুগে এথেন্সের একমাত্র কমেডি লেখক "ছিলেন 
এারষ্টেফোনিস । পার্লামেন্ট, নাটইস্‌ বার্ডস প্রীত নাটকে তান তখনকার 
এথেন্সের সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থার কথা ব্যঙ্বিদ্রঃপের মাধ্যমে প্রকাশ 
করেন। তান মোট একান্নখানি নাটক রচনা করোঁছলেন বলে জানা গিয়েছে । 
মূর্তি শিল্পী £ শুধু সাহিত্য নর, পাথরের মন্ত, প্রাসাদ, মন্দির প্রীত 
“নির্মাণেও পেরিক্লিসের এথেন্স বিস্ময় সৃষ্টি করোছল। এযুগ্ের শ্রেষ্ঠ মুর্তি 


গ্রীসদেশের কথা ৭৭ 


শিল্পী ছিলেন পোরারুসের ঘানচ্ট বন্ধু ফাভয়াস। তার তৈরী মূর্তির মধ্যে 
এথেন্সের পার্থিনন মীন্দরে প্রাতিষ্ঠিত এথেনা দেবীর মরতিট ছিল হাতির দাঁত ও 
সোনার তৈরী । পরবার্তকালে গ্রাক্সাটলস নামে এক 'শিল্পীও অনেক মাত 
তৈরী করে খ্যাত অর্জন করেন। 
তাঁর তৈরী মুতিগ্ীলর মধ্যে 
ওাঁলাদপয়া নগরে হেরা দেবীর 
মান্দরে স্থাপিত হার্মেসের মতি 
বিশেষ উল্লেখযোগ্য ৷ 

স্থাপত্য শিজ্প ৪ পোঁরারুসের 
যুগে এথেন্সের গ্যক্রোোঁলস নামে লা 
পাহাড়ের উপর অনেবগীল সুন্দর পার্থিননের মন্দির 
সংন্দর মান্দর নিমিত হয় ॥ এগুলির মধ্যে এথেন্সের রক্ষাকত্রী দেবী এথেন্সের 
সাদা মার্বেল পাথরের মন্দিরটি (ছিল স্থাপত্য {শিল্পের এক অতুলনীয় নিদর্শন ৷ 
এই মন্দিরিটির নাম পানন। 

এই সকল মৃত ও মান্দির থেকে এথেল্সবাসীদের ধর্মজীবনেরও গভার 
পরিচয় পাওয়া যায় ! এইভাবে দেখা যায় পেরারুসের শাসনে এথেন্স সব 

বিষয়ে অভূতপুর্ব গৌরবের আঁথকারা হয় । 

"_ ম্যাঁসিডনের উদ্ভব ৪ কিনব স্পার্টণর সঙ্গে পেলোপোনেনাসের বন্ধে এথেন্স 
শোচনায়ভাবে পরান্ত হয় এবং গ্রীসে স্পাটণীর প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় । তবে 
স্পার্টার এই গৌরব দাঁ্ঘ'স্থায়ী হয় নি । কেননা কিছুদিনের মধ্যে বস্‌ 
নামে গ্রীসের অপর রাষ্ট্র স্পার্টার সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হয়। এইভাবে আত্ম- 
কলহে গ্রীসের নগররাষ্ট্রগল দুর্বল হরে পড়লে, 'ফাঁলপ নামে এক রাজার 
নেতৃত্বে গ্রীসের উত্তরে ম্যাসিডন রাজ্যের উদ্ভব হয় । 'ফাঁলপ ম্যািডনের দর্ধর্ষ 
মানুষদের নিয়ে এক সুসংবদ্ধ সেনাদল গঠন করেন এবং তারই সাহায্যে 
গ্রগসদেশ জয় করতে সক্ষম হন । আততায়ীর হাতে ৩৩৬ খনীঘ্টপূুববাব্দে তাঁর 
মৃত্যু হয়। 

গিিপের পুত্র আলেকজা*ডার পিতার এই পাঁরকল্পনাকে সার্থক করে 
তোলার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। পিতা {ফালিপ, মাতা ওালাম্পয়াস ও 
গৃহশিক্ষক বিখ্যাত দাৰ্শনিক এ্যারষ্টটলের ক্ষার ফলে যৌবনেই তান পাঁথবী 
ব্যাপী এক বিরাট সামাজ্য স্থাপনের স্বপ্ন দেখতে শুর; করেন। "তা প্রাচ্য 


ab সভ্যতার পরিচয় 


ও পাশ্চাত্যের সাংস্কতক *মলনের জন্যই 'দিগিবজয়ের নীত গ্রহণ করোছলেন 
'ফালিপের মৃত্যুর পর গ্রীসের রাজ্যগীল বিদ্রোহী হয়োছল। আলেকজাণ্ডার 
সিংহাসনে আরোহণ করেই কঠোর হন্তে সেই বিদ্রোহগীল দমন করেন। 
৩২৭ খশী্ট পূর্বাব্দে বিশাল সেনাবাহিনী নিয়ে 
তিনি 'হন্দুকুশ পর্বত পার হয়ে ভারতে প্রবেশ 
করেন। এখানে তক্ষাশলার রাজা আঁম্ভ সহ 
{ অনেক ভারতীর রাজাই ধিনাযুদ্ধে আলেক- 
জাণ্ভারের বশ্যতা স্বীকার করেন। কিন্তু বিলাম 
ও চিনাব নদীর মধ্যবতাঁ অঞ্চলের রাজা পর; 
+ কাপুরুষের মত বিনাযুদ্ধে আলেকজাণ্ডারের বশ্যতা 
স্বীকার করতে রাজী হনান। তাই যুদ্ধ আসন্ন 
মনে করে আলেকজাণ্ডার বালাম নদীর দাঁক্ষণ তীরে 
আলেকজাগার শিবির স্থাপন ।করেন। কিন্তু পুরুর বিশাল 
হন্তিবাহিনীর কথা শুনে গ্রীক শিবিরে আতঙ্ক দেখা দের । তাই আলেকজাণ্ডার 
রাতের অন্ধকারে গোপন পথে ঝিলাম নদী গার হয়ে গুরুর রাজ্যে উপস্থিত 
হন৷ পনর? তখন আলেকজাপ্ডারকে বাধা দিবার জন্য কিছ; সৈন্য দিয়ে 
'নিজের পন্তকে প্রেরণ করেন। কিন্তু: যুদ্ধে পুরুর পুনের মৃত্যু হয়। 
ইতিমধ্যে পর: তাঁর বিশাল সেনাবাহনী নিয়ে আলেকজাণ্ডারের মুখোমুখি 
হন । কিন্তু সাহসের সঙ্গে৷ যুদ্ধ করেও প.রুর পরাজয় ঘটে এবং শেষ পর্যন্ত 
4 গ্রীকদের হাতে বন্দী হন । গ্রাকরা লাম নদীর নাম দিরোছল হদাসপিস্‌। 
তাই গ্রীক ভারতীয়দের এই বদ্ধ হিদাসাঁপসের বা ঝিলামের বুদ্ধ নামে 
+পাঁরচিত। কাথত আছে, বন্দ! পুরুকে আলেকজান্ডার জিজ্ঞাসা করেন, 
“আপাঁন আমার কাছে কর ব্যবহার আশা করেন?” [নিভণক পুর; উত্তর 
দেন, “রাজার কাছে রাজার ব্যবহার ।” ॥পঢুরনুর এই উত্তরে গ্রকবাঁর সন্তুষ্ট 
হয়ে তাঁর রাজ্য ফিরিয়ে দেন এবং আরও করেকাট বাজত রাজ্য দিরে 'তাঁর সঙ্গ 
-মিন্রতা স্থাপন করেন । এইভাব্যে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে এক নতুন! সম্পর্ক 
স্থাপিত হয়। 
আলেকদাণ্ডারের মৃত্যুঃ তারপর আলেকঙ্গাপ্ডার পরবাদকে বিপাশাটনদী 
“পর্যন্ত অগ্রসর হন, কিন্ত; বিপাশার পরবাদকে 'নন্দঃ'রাজাদের*শবপূল ।সেনা-] 
বাহিনীর কথা শ:নে তাঁর ক্লান্ত গেনাদল দেশে ফেরার জন্য উদগ্রীব হয়ে উঠে |; 


গ্রীসদেশের কথা ৭১৯, 


ঘ্তাই আলেকজাণ্ডারকে স্বদেশে ফিরতে হয় । ফেরার সময় তিনি তাঁর সেনাদলকে 
ুইভাগে ভাগ করেন | একদল সেনাপতি 'দিয়ারকসের অধীনে আরব সাগরের 


পথে রওনা হর ৷ আর অপর দল তাঁর নিজের অধীনে স্থুলপথে যাল্রা করে। 
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রে সন্সাজ্য ও অভিযান পথা 2 


শেষ পর্যন্ত ব্যাবিলন পেশীছাতে সক্ষম হন! বিন্তু সেখানে জবর রোগে আক্রাল্ত 


-ছয়ে মাত্র বাশ বছর বয়সে তার মৃত্যু হয়। 


আলেকজাণ্ডারের মৃত্যুর পর তাঁর বিরাট সাম্রাজ্য তাঁর সেনাপাতরা ভাগ করে 


৪০ সভ্যতার পারিচয় 


নেয়। ভারতসহ পাঁশ্চম এশিয়ায় দেশগযাঁল সেলুকাসের ভাগে পড়ে । মিশর পড়ে 
টলোমর ভাগে, আর গ্রীকসহ মাসডন পড়ে এণ্টনিরভাগে । দাঁঘ“দিন স্বাধীনসন্তা, 
বজায় রাখার পর ১৪৬ খীষ্ট পুবাব্দে ম্যান রোমান সাম্রাজ্যের একটি, 
প্রদেশে পরিণত হয়। তারপর সমন্ত গ্রীসে রোমের আধিপত্য প্রাতাঙ্ঠত হয়। 


০৩৪০১ কালগ্জী )৪০১--৯৩০ 


খনীম্টপ্ব ৪৩১ অব্দ  পেলোপোনেসাসের যুদ্ধ 
টা ৪২৯ » পোরারুসের মৃত্যু 
৩২৬ » বিলামের যুদ্ধ 
ক ৩২৩ » আলেবজাণ্ডারে মৃত্যু 
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অনুশীল্রণী 
রচনাত্মক প্রশ্ন ৯ নম্বর 


১1!  হোমারের যুগে গ্রাকদের জীবনযালরা প্রণালী কিরূপ ছিল? 

২। এথেন্সের জীবনযাত্রা প্রণাল? কিরূপ ছিল? 

৩। স্পার্টার জীবনযাত্রা প্রণাল? কিরূপ ছিল 2 

৪। পোরাক্রসের যুগে এথেন্সের সাহিত্য সম্বন্ধে কি জান ? 

৫। পোরারুসের যুগের দাশশীনকদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও । 

৬। আলেকজাণ্ডারের ভারত অভিযানের বিবরণ দাও। 

৭। পৌরক্িসের যুগে এথেন্সের স্থাপত্য শিল্প ও মুর্তি নির্মাণ শিল্পের 
কি জান ? [678] 

সংক্ষিপ্ত রচনাত্মক প্রশ্ন ৩ নম্বর, 

১। গ্রীসদেশের ইতিহাসে ভূগোলের 'ক প্রভাব লক্ষ্য কর ? 

২৷ ইলিয়াড এবং ওঁডাসর বিবরণ সহ হোমারের সংশ্ষ্ত পরিচয় দাও । 

৩। গ্রীস নগররাষ্্র সম্পর্কে কি জান ? 


গ্রীসদেশের কথা ৮১. 


৪ ডেলফির দৈববাণী ও আলাম্পক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা কিভাবে গ্রীসে 
সাংস্কাতিক যোগসনত্র স্থাপন করেছিল ? 

৫1! এথেন্স ও স্পার্টার সংঘর্ষের সরক্ষি্ত বিবরণ দাও । 

৬। পেরিক্লিস সম্পর্কে কি জান? 


বিবয়মুখী প্রশ্ন ১ নম্বর 


(ক) এক কথায় উত্তর দাও £ 

১। গ্রীসের অন্ধ কবির নাম কি? 

২ হোমারের রচিত বই দঃ'খানর নাম কি? 

ও | গ্রীক দেবতাদের রাজার নাম কি? 

৪। এথেন্স নামটির উদ্ভব কোথা থেকে হয়েছে? 

&। ডেলাঁফ নগরীতে কোন: দেবতার মান্দর ছিল? 

৬ গ্রটকদেবতা িউসের মান্দর কোথায় ছিল? 

॥  স্পার্টার শিক্ষা-সংক্রান্ত নিয়মকানুন কে প্রবর্তন করেন ?? 
৮1 কোন: যুদ্ধে গ্রকরা' পারাঁসকদের পরাজিত করে? 

(খ) শনন্যন্থান পূর্ণ কর £ 

১। = বলা হয় গ্রীসের মহাকাঁব ৷ 

২। = ছিলেন গ্রীকদের জ্ঞানের দেবী । 

৩। পোরার্লিসের ধুগে এথেন্সের গ্রে্ঠ দার্শনিক ছিলেন __॥ 
৪. এথেব্সের এাঁতহাঁসক _- কে ইতিহাসের জনক বলা হয়? 
& 1  গ্রীকরা িলাম নদীর নাম দিয়েছিল _॥ 


অধ্যায় 
ূ JQ লোঘেন ব্রা 


রোম নগরীর উৎপত্তি £ মানব সভ্যতার ইতিহাসে গ্রীকদের মত রোমানদেরও 
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গাদরত্বপূর্ণ অবদান আছে। রোমানা ছিল ইতালণর টাইবার নদীর তারে 
অবান্থত নগরীর অধিবাসী। খুশণ্টপূর্ব ৭৫৩. অন্দে রমুলাস এবং 


কী 


রোমের কথা ৮৩ 


রেমাস্‌ নামে দুই ব্যান্ড টাইবার নদীর তীরে একাঁট নগরীর প্রতিষ্ঠা করেন এবং 
জ্যেষ্ঠ রমডুলাসের নাম অনুসারে তার নাম হয় রোগ । রোমের প্রাচীন কিংবদন্তী 
অনঃসারে জানা যায় যে, রমুলাসের মাতামহকে বন্দী করে তাঁর ছোট ভাই 
রমুলাস ও রেমাসূকে নদীর জলে নিক্ষেপ করে ॥ কিন্ত; দৈবক্রমে শিশু দুইটির 
প্রাণ রক্ষা পায় এবং একটি নেকড়ে নিজের দুধ খাইয়ে তাদের বাঁচয়ে রাখে । 
বড় হয়ে রমুলাস্‌ ও রেমাস: নিজেদের পরিচয় জানতে পারে । এরপর তারা 
মাতামহকে পুনরায় [সিংহাসনে বসায় ও রোম নগরা প্রাতজ্ঠা করে। রেমাসের 
মৃত্যু হলে রমঢুলাস রোমের [সিংহাসনে আরোহণ করেন । এই সময় থেকে ৫১০ 
খুর্ট পূর্বাব্দ পর্যন্ত সাত জন রাজা পর পর রাজত্ব করেন। কন্ত; শেষ 
রাজা ছিলেন খুবই অত্যাচারী ৷ তাঁর কুশাসনের জন্য রাজতন্ত্রের উচ্ছেদ হয় 
এবং প্রজাতন্ স্থাঁপত হয় ॥ 

রোম কাথেজ সংঘর্ষ £ঃ প্রজাতন্-শাঁসত রোমের হীতহাস সবচেয়ে 


‘উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো কার্থেজের সঙ্গে রোমের সংঘর্ষ। কার্থেজ ছিল 


নফানাসয়দের একট -উপানবেশ । ফানাসয়রা ব্যবসার প্রয়োজনে ভূমধ্যসাগরে 
গসাঁসাল, কার্সকা, সাডেশনয়া প্রভৃতি দ্বীপে তাদের আধিপত্য বস্তার করোছিল। 
ইতিগধ্যে রোমও জমগ্রঃ ইতালিতে তার প্রভুত্ব স্থাপন করায়, উভয়পক্ষে সংঘর্ষ 
আনবা হয়ে£ওঠে। রর 

প্রথম [িউাঁনক যুদ্ধ £ শত্তি- 
শালী কার্থেজকে দমন করার জন্য 
রোমকে তিনটি যুদ্ধে লিপ্ত হতে 
হয়। এই যুদ্ধগ্ীল পিউীনক 
যন্ধে নামে পারচিত। প্রথমযুদ্ধাট 
সংঘাটত হয় 'সাসাল দ্বীপে । 
দীর্ঘ চাব্বশ বছর ধরে অশেষ 
ধৈষে'র সঙ্গে ঝাদ্ধ করে রোম এই 
যুদ্ধে জয়ী হর এবং স্বার আঁধ- 
কার স্থাপন করতে সক্ষম হয়। 

কিন্তু কার্থেজ 1সাঁসাঁলর হানি 
উপর তাদের আঁধকার চিরাঁদনের জন্য ছেড়ে দিতে প্রস্তুত ছিল না। তা ছাড়া, 
ইতিমধ্যে রোম, কার্সকা এবং সাঁ্ডানয়াও দখল করে নিয়োছল। এই সময় 


৮৪ সভ্যতার পাঁরচয় 


কার্থেজবাসীরাও তাদের সুযোগ্য নেতা হাঁমলকার বাকণরের পত্র হ্যানক: 
স্পেনের অন্তর্গত একাঁট নগর আক্রমণ করে। এ নগরটি ছিল রোমের মনত 
রোমানরা তাদের মিত্রের সাহায্যে এগিরে এলে রোম-কার্থেজের সংঘর্ষ পুনরায় 
শুরু হর ॥ এই যুদ্ধ ইতিহাসে দ্বিতীয় ?পিডাঁনক যুদ্ধ নামে পারচিত। 
হ্যাঁনবলের নেতৃত্ব ৪ দ্বিতীয় িউনিক যুদ্ধে কার্থেজের নেতা ছিলেন 
হ্যানিবল ৷ তিনি ছিলেন সে যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ সেনাপাঁত। যাই হোক, দ্বিতীয় 
পিউনিক যুদ্ধ শুরু হলে হ্যানিবল তাঁর বিশাল সেনাবাহনী নিয়ে পিরোঁনজ ও 
দুভেদ্য আল্পস পর্বত অতিক্রম করে স্থলপথে ইতালীতে উপাস্থিত হন। [তান 
কয়েকাট যুদ্ধে জয়লাভ করেন এবং ইতালীর কাপহুয়া নগরে 'শাবর স্থাপন 
করেন। রোমের এই বিপদের দিনে 1সাঁপও পাবালয়াস নামে এক রোমান, 
সেনাপাতি ভূমধ্যসাগর পার হয়ে কার্থেজে উপাস্থত হলে, সেখানকার শাসকরা 
ভয় পেয়ে হ্যানবলকে কার্থেজে আনার নির্দেশ দেয়। কাথেজে ফিরে এসে 
হ্যানিবল জামার যুদ্ধে রোমের কাছে শোচনীয় ভাবে পরান্ত হন। তবে রোম 
তাঁর আত্মসমর্পণের দাঁব জানালে তান বিষপানে আত্মহত্যা করেন । 
তৃতীয় ?পউীনক যুদ্ধ ৪ জামার যুদ্ধের প্রায় পঞ্চাশ বছর পরে কাজের 
সঙ্গে রোমের শেষ বা তৃতীয় ?গউনিক যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এই সমর ক্যাটোর, 
নেতৃতেৰ একদল রোমান নাগারক কার্থেজ ধৰংসের দাবী জানাতে শর; করে। 
জামার যুদ্ধে বিজয়ী 'সাঁপওর ভাইয়ের পৌন্ন এাঁমালয়ানা [সাঁপও এই যুদ্ধে 
রোমানদের নেতৃত্ব দেন ! এইভাবে পর পর তিনটি যুদ্ধে জয়লাভ করায় পশ্চিম 
ভূমধ্যসাগর অগ্চলে রোমের একচেটিয়া আঁধকার সংপ্রাতাষ্ঠত হয় ॥ 
প্রাচীন রোমের সমাজ ব্যবস্থা ঃ শুধ ন মাত্র যে রোমের রাজনোতিক জীবনে 
পরিবর্তন দেখা দিয়েছিল তা নয়, প্রাচীন রোমানদের জীবনযাত্রা ছিল সরল ও 
অনাড়দ্বর ॥ তারা কীষ ও পশুপালন করেই জাঁবকা অর্জন করতো ৷ কেউ শণ 
বা পশম কাপড় বনতো । খনীষ্টপণুর্ব চতুর্থ শতাব্দী পর্যন্ত তারা মুদ্রার 
ব্যবহার জানতো না ৷ তবে পরে তারা ব্রোঞ্জের মুদ্রার সাহায্যে লেনদেন করতো |. 
প্রাচীন রোমান সাম্রাজ্যের 'ভান্ত ছিল পরিবার । পাঁরবারের কর্তা হসাবে পিতাই 
ছিলেন সর্বেসর্বা। রোমানরা গ্রীক সভ্যতার দ্বারা প্রভাবিত হয়োছল বলে তারা 
গ্রীক দেবদেবাঁকেও তাদের উপাস্য দেবতা হিসেবে গ্রহণ করোঁছল ॥ 
প্যাট্রাসয়ান ও প্লেবিয়ান £ প্রাচীনকালে রোমানরা প্যার্রীসয়ান ও প্লোবয়ান 
সামে দুই শ্রেণীতে বিভন্ত ছিল। সম্ভ্রান্ত বংশের লোক বলে প্যার্্রীসয়ানরা ছিল 


রোমের কথা ৮ 


ক্রান্ট্র ও সমাজের সকল সুযোগের আধকারী । অপরাঁদকে প্লোবয়ান সম্প্রদার- 
ভুক্ত সাধারণ নাগারকদের কোন সুযোগ সুবিধা ছিল না। এমনাক তারা 
ধর্মঘটের আশ্রয় গ্রহণ করে॥ এর ফলে প্যাট্রীসয়ানরা তাদের দাঁব দাওয়া 
জবীকার করে এবং তাদের ম্যাজিস্ট্রেট প্রভীতি পদে নিয়োগ করার ব্যবস্থা করে 
{বাভিন্ন আইন পাশ করে। জাঁমজমা-সংক্রান্ত নি়মগীলরও সংশোধন করে । 
রোমের নাগাঁরকত্ব ঃ জাতীয় সংহাঁত স্থাপনে সকল শ্রেণীর লোককে নাগারিক 


আঁধকার দান ছিল রোমের 
ছইতিহাসেরঅন্যতম বৌশম্ট | গ্রীকরা 
তাদের সাম্রাজ্যের সকল লোককে 
নাগারক অধিকার না দিয়ে সংকীর্ণ 
মনোভাবের পরিচয় দিয়েছিল । 
কিন্ত; এদিক দিয়ে রোমানরা যথেষ্ট 
উদারতার পরিচয় দেয়। তারা 
খুশম্টপৃব+৯০-/৯ অব্দে ইতালীতে 
শা্‌হয্‌দ্যের পর রোমানগণ সকল 
‘লোককেই নাগারক অধিকার দান করে । 
ক্রীতদাস প্রথা ও দাস বিদ্রোহ ৪ রোমানরা সকল শ্রেণীর লোককে নাগাঁরক 
অধিকার দিয়ে উদারতার পরিচয় দিলেও ক্লীতদাসের প্রাত ব্যবহারে তারা ছিল 
অত্যন্ত নির্মম । বাভিন্ন যুদ্ধে বন্দী হিসাবে 
যাদের রোমে আনা হতো, তাদেরই ক্লীতদাসে 
পাঁরণত করা হতো । রোমের যাবতীয় গৃহকর্ম 
চাষ-আবাদ, শিজ্প সবই এইসব ভ্রাীতদাসের 
শ্রমের উপর 'ভীন্ত করেই গড়ে উঠোছল। 
যারা গৃহস্থের বাঁড়তে দাস হিসাবে কাজ 
করতো, তারা সহৃদয় ব্যবহার পেতো । কিন্তু 
যারা খাঁন. বাগিচা প্রভততে কাজ করতো 
তাদের ভাগ্যে জুটতো নির্মম অত্যাচার ॥ 
) কেউ তার প্রভুকে হত্যার চেষ্টা করলে তাকে 
সপাটাকাস ক্রুশে বিধয়ে মেরে ফেলা হতো ৷ এভাবে 
নত্যাচারের ফলে ক্রীতদাসদের মধ্যে গভীর অসন্তোষের সংষ্ট হয়। তাই ৭৩ 
খগঃ পর্বান্দ স্পার্টাকাস নামে থেসালীর এক মল্পযোদ্ধার নেতৃত্বে এই 


৮৬ সভ্যতার পাঁরচয় 


অসন্তোষ বিদ্রোহের আকার নেয়। শেষ পর্যন্ত তাঁর পরাজয় ঘটে এবং তাঁর 
হয় হাজার সঙ্গীকে রোমের রান্তায় ব্রুশাবদ্ধ করে নৃশংসভাবে হত্য। করা হয়! 
ক্লীতদাসের মুক্তি আন্দোলন এভাবে ব্যর্থ হলেও রোমানরা বুঝতে পারে, যে 
সমাজে আঁধকাংশ লোককে অবহেলা করা হয় সেই সমাজে শান্ত দীর্ঘস্থায়ী হয় 
না। তাই প্রজ্রাতন্দের যুগে, পূর্বে এশিয়া উত্তরে রাইন এবং পশ্চিমে ইংল্যাণ্ড. 
পর্যন্ত রোমের যে সাম্রাজ্য গড়ে উঠেছিল তা ভেঙে গড়তে শুর? করে । 


রোমের প্রজাতন্ত্রের পতন £ শুধুমান্র গণ অসন্তোষের জন্যেই যে রোম. 
সাম্রাজ্যের পতন হয়োছল তা 
নয়। এই বিশাল সাম্ৰাজ্য শাসন 
করাও রোম সরকারের পক্ষে ছিল 
খুবই দূরুহ | এই সুযোগে 
রোগের কয়েকজন উচ্চাকাঙ্ঘণী 
নেতা রাচ্ট্রের সকল ক্ষমতা 
নিজের হাতে কেন্দ্রীভূত করবার! 
চেষ্টা করেন । এই রকম একজন, 
নেতা ছলেনজুাঁলয়াস সীজার ৮ 
খ্টপূর্ব ১০০ আব্দে রোমের: 
এক সম্ভান্ত বংশে তাঁর জন্ম 
হয়। [তান ছিলেন সম্দক্ষ 
সেনানায়ক এবং তার সংগঠন 
প্রাতভাও ছিল আসাধারণ ৷ তাঁর 
, শান্তুদের পরাস্ত করে তিনি রোমে, 
প্রজাতন্ত্র উচ্ছেদের জন্য সচেষ্ট 
হন। কিচ্ছু প্রজাতন্তের বিপদ 
লক্ষ্য করেতাঁর ্নেহভাজনপ্র:টাস 
॥ জুলিয়াস মীজার তাঁকে হত্যার ব্যবস্থা করেন ৮ 
সিজারের মৃত্যুতে যে বিশঙ্খজার সিটি হয় তাঁর পোষ্যপত্র অ্টোভিযান 
তা দঃর করেন৷ তিনি ৩১ খষ্ট-পুবণব্দে রোমান সাম্রাজ্যের সময় কর্তৃত্ব লাভ 
করেন এবং নিজেকে রোমের সম্রাট বলে ঘোষণা করেন। 'তানিই হলেন রোমের 
প্রথম সম্রাট । ইতিহাসে অক্টোভয়ান সম্রাট অগাস্টাস নামে পাঁরচিত। তাঁর 


রোমের কথা ৮৭ 


আমলে শিক্ষা ও সাহিত্যে এত অভূতপূর্ব উন্নতি. হয়ে যে, তাঁর রাজত্বকাল 
রোমের ইতিহাসে ‘স:বর্ণযডগ’ নামে খ্যাত। এই যুগেরই বিখ্যাত কাব ছিলেন 
ভাল, হোরেস ও ওভদ । আর লাভ ছিলেন খ্যাতিমান এরীতহাসিক। 
সাম্রাজ্য বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে রোমের সম্পদ ও এশ্বর্য বৃদ্ধ পায়। বিভিন্ন 
দেশ থেকে রোমে নানারকম জিনিস আমদানি হতে থাকে । রোমের মত শোভা 
ও এীমবর্য সাম্রাজ্যের আর কোন শহরে ছিল না। রোমে এখনও যেসব প্রাচীন 
ধবংসাবশেষ আছে তা দেখলে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যেতে হয় । রোমের নাগরিকরা 
{বিচার প্রভাত কাজের জন্য যেখানে সালত হতেন তাকে ফোরাম বলে । জুলিয়াস 
সাজার একি নতুন ফোরাম তোর করেন। রোমানরা গ্রীকদের রঙ্গমণ্ের 
আন[করণে ত্যাম্পাথয়েটার নিমাণ 
করে। রোম নগরের মাঝখানে 
খেলাধুলার জন্য নির্মিত গোলাকার 
ফলো'সয়াম ছিল সে যুগের দ্থাপত্যের 
অপরুপ নিদর্শন। ঘেরা জায়গার 
সিংহ প্রভৃতি হিংস্ৰ পশুর সঙ্গে খালি 
হাতে ক্রীতদাস বা মল্পযোদ্ধার যুদ্ধ 
বিশেষ উল্লেখযোগ্য ্র্যাজানের বিজয় 
স্তম্ভ ও সম্রাট বনস্টানপ্টাইনের বিজয় 
তোরণ এখনও স্থাপত্য শিল্পে 


রোমানদের উন্নাতর পরিচয় দেয় ৷ 
অগ্নস্টাসের পরে অনেক সম্রাট রাজত্ব বরেন। তাঁদের মধ্যে মার্কাস 


শরোলয়াস ছিলেন জ্ঞানী পুরুষ ডায়োক্লাশয়ান ছিলেন বিচক্ষণ শাসক। 
কনস্টানটাইন ছিলেন শেষ সুযোগ্য সম্রাট । কিন্তু সম্াট নীরো, কমোডাস 
প্রভাত অনেকেই খামখেয়ালী শাসক ছিলেন | 

রোমান পাপ্রাজ্যের পতন £ চাঁরন্রবল, সামারক শান্ত হাস, বিভন্ন দাঁবদারের 
সংখ্যাও রোমান সাম্রাজ্যের ধভাত্তকে অনেকাংশে দুর্বল করে দেয়। সেজন্য 
{কশাল রোমান সাগ্রাজোর বাভন্ন প্রদেশে কেন্দ্রীয় শান্তর শাসন শাথল হয়ে 
গড়ে। এই সুযোগে গথ, টিউটন, ভ্যাপ্ডাল প্রভূত বর্বর জাত রোমান 
সামাজোর বান্ন অংশে আক্রমণ চালিয়ে এর পতন অবশ্যম্ভাবী করে তোলে । 
৪৭৬ খণ্টাব্দে ওডোয়াসার-এর নেত টিউটনরা শেষ রোমান সম্রাট রোমুলাস 


৮ সভ্যতার পরিচয় 


অগাস্টাসকে সহাসনচ্যত করে। এইভাবে পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্যের পতন 
ঘটে। 

খনীষ্টধর্মের বিস্তার ৪ যাশুখ্ীঞ্ট ছিজেন পশ্চিম এশিয়ার জ:ডিয়া 
রাজ্যের আধবাসী। তাঁর পিতা ছিলেন যোসেফ ও মাতা ছিলেন মেরী । 
জেরুজালেমের নিকট বেথেলহেম শহরের এক আল্তাবলে যাঁশ:র জন্ম হয়োছল 
বলে জানা যায়। যাশুর বাল্যজীবন সদ্বন্ধে {শেষ কিছ? জানা যার না। 
যাঁশ? ছেলেবেলায় লেখাপড়া করার বিশেষ সুযোগ পান নি। তাঁকে 1কছাঁদন 
ছু তারের কাজ করতে হয়। সেকালে ইহুদীদের মধ্যে বহ ধর্ম প্রচারকের 
আবিভাব হয়েছিল। তাদের মধ্যে জন অন্যতম। তিনি বলতেন, পাপের জন্য 
অনঃতাপ করলে ও পবিভ্রভাবে জীবন কাটালে ঈশ্বর করুণা করেন। জনের 
কাছে যাঁশহর বালক বয়সে দীক্ষা হয় । এরপর যাঁশু “সকল মানুষ পরস্পরের 
ভাই”-_-এই বাণ প্রচার করতে শুর করেন । যীশুর সরল, অনাড়দ্বর 


জীবনযাত্রা ও বাণী নিপাঁড়ত মানুষদের গভীরভাবে আকর্ষণ করে। তাই 
অবহোঁলত মানুষেরা দলে দলে তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করে তাঁকে খ্যী্ট বা 


'ন্রাণকর্তারূপে বরণ করে নেয় । কিন্তু রোমের শাসনকর্তারা তাঁর এই জনাপ্রয়তায় 
খুবই ভীত ও শাঁঙ্কত হয়ে উঠেন এবং মিথ্যা অভিযোগে তাঁকে রুশে বিদ্ধ 
করে হত্যা করাহয়। “চুরি না করা, মিথ্যা সাক্ষ্য না দেওয়া, কাউকে না ঠকানো 
পিতামাতাকে ভান্ত করা, সত্য কথা বলা, সং জীবন যাপন করা প্রভৃতি ছিল 
যাঁশুুর বাণী। 

পল নামে বাশুর এক শিষ্য পাশ্চম এশিয়া, গ্রণস, এমনাক রোম পর্যন্তও 
যাঁশুর বাণী প্রচার করেন। এই সময় থেকেই দলে দলে খনীম্টধর্ম প্রচারকগণ 
যাঁশুর বাণী প্রচার করতে শুর; করেন । রোমের সমাটরা খুইচ্টের উপাসক ও 
খঢাঁটধর্ম প্রচারকদের নানাভাবে লাঞ্ছিত করতে থাকেন তবুও জনগণের মধ্যে 
খনীকধর্ম দ্রুতগাঁততে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। অবশেষে যাঁশুর মৃত্যুর প্রায় 
তিন শত বছর পরে পর্ব রোমান সাম্রাজ্যের সম্াট কনপ্টান:টাইন: নিজে এই 
ধর্ম গ্রহণ করায় এ সাম্রাজ্যের বাভন্ন অংশে খুইষ্টধর্ প্রসার লাভ করে। 

সম্যাট কনজ্টানুটাইনএর (৩০৬ খুণঃ অঃ_৩৩৭ খহীঃ অঃ) নাম রোমান 
সাম্রাজ্যের হীতহাসে স্মরণীয় । তিন তাঁর রাজধানী রোন থেকে এশিয়ার 
বাইজানটিয়ামে স্থানান্তারত করেন এবং এর নাম হর কনস্টাণ্টনোপল । বৈদেশিক 
'আন্রমণে পাশ্চম রোমান সাম্রাজ্যের পতন হয়। রোমান সাম্রাজ্যের পাশ্চম 


রোমের কথা ৮৯ 


অংশের পতন ঘটলেও প্রায় এক হাজার বছর কনস্টাশ্টনোপলকে কেন্দ্র করে 
পর্বঞলের রোমান সামাজ্য টিকে ছিল । 


ক. 


অনুশীলনী 


রচনাত্মক প্রশ্ন | ৯নন্বর 

১। কার্থেজের সঙ্গে রোমোর সংঘর্ষের সংক্ষপ্ত বিবরণ দাও । 

২। প্রাচীন রোমের সমাজব্যবন্থা সম্বন্ধে কি জান? এই প্রসঙ্গে 
প্যার্রাসয়ান ও প্লোবয়ানদের সংগ্রামের বিবরণ দাও । [++8] 

৩। প্রাচীন রোমের ক্রীতদাসদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের সখাক্ষপ্ত পরিচয় দাও! 

31. রোমান সাম্রাজ্যের পতনের কারণগৃলি আলোচনা কর! [6+8] 


সংক্ষিপ্ত রচনাত্মক প্রশ্ন ৩নন্ধর 
১। রোম নগরার উৎপত্তির গল্পটি সংক্ষেপে লেখ । 

২। স্পর্টাকাস সম্বন্ধে কি জান ? 

৩। 'কভাবে রোমের প্রজাতন্ন্রের পতন হয় ? 

৪। সভ্যতার ইতিহাসে রোমানদের কি কি অবদান আছে? 


বিষয়মুখী প্রশ্ন ১ নম্বর 


১। রোম নগরার প্রতিষ্ঠাতার নাম কি? 

২। আঁফ্রকার উত্তর উপকুলে ফিনিসায়দের উপাঁনবেশের নাম ক ? 
৩1 রোমের সঙ্গে কার্থেজের যে যুদ্ধ হয় তার নাম কি? 

81 দিবতর পিউনিক যুদ্ধে কার্থেজ এবং রোমের নেতা কে ছিলেন ? 
&।. রোমে দাস বিদ্রোহীদের নেতা কে ছিলেন? 

৬। অগাস্টাস উপাধি কে গ্রহণ করোছলেন । ঠি 
(খ) নিচের প্রশ্নগুলির সঠিক উত্তরের পাশে “ চিহ দাও । 


১। রোম নগর প্রাতাষ্ঠত হয়_ ৭০৫ খনীঃ।পুঃ /৭৫৩ খনীঃ পুঃ,/৮২৫ 


খু পূঃ । 
পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্যের পত্তন হয়োছল_-৪২৩ খনীঃ অঃ,/৪৭৬ 


খু: অঃ,/৩৭৬ খনীঃ অঃ । 


দি চানদেশেন্র কথ! 
৮ 


চীন দেশের হীতহাস পুর্বে আলোচনা করা হয়েছে। চৌবংশের রাজত্বকালে 
দেশের শাসন-ব্যবন্থা সমস্ত প্রথার উপর 1ভাত্ত করে গড়ে উঠোছল । 

আদিম যুগে চীন কতকগুলি ছোট ছোট রাজ্যে বিভন্ত ছিল। পরে চীনের 
প্রায় সর্বত্র জুড়ে প্রাতাণ্ঠত হয় রাজতন্ত্র শাসন । প্রাচীন চীনে 'বাঁভন্ন সময়ে 
(ভিন্ন ভিন্ন রাজবংশ রাজত্ব করতেন। চীনের প্রাচীন প:ণীথপত্রে প্রাচীনতম, 

ঘটল রাজবংশ হিসেবে সাঙ বংশের নামের উল্লেখ পাওয়া 
যায়। এই যুগের অধিবাস রা লিখতে পড়তে, জানত ৷ 
ব্রোঞ্জের পাত্রের গায়ে সুক্ষ সুন্দর নকশা আঁকতে 
পারত । কৃষ ও পশুপালন ছিল এদের প্রধান উপজা” 
বিকা। পশমের ব্যবহার এদের জানা ছিল । এই 
যুগের বহ: রাজপ্রাসাদ দুর্গ এবংমাঁন্দিরের ধ্বংসাবশেষ 


চীনের নকণা কর] পাত্র 
আঁবজ্কৃত হয়েছে। সাঙ রাজবংশ 
পাঁচশ’ বছর, খ্‌ঃ পৃঃ ১৫২৩- 
১০২৭ অব্দ) রাজত্ব করেছিল । সাঙ 
বংশের পর শহর হয় চৌ রাজবংশের : 
শাসন ৷ চোঁ বংশ চীনে প্রায় আটশ’ 
বছর রাজত্ব করে। 

কনফ্াগয়াস £ চৌ-রাজাদের 
রাজত্বকালে কনংফুীসয়াস নামে 
একজন দার্শীনকের আবির্ভাব 
হয়। তান বুদ্ধ দেবের সম- 
সামায়ক ছিলেন এবং বুদ্ধ দেবের 
মতই তানি মানুষের দুখ দ:দশা 
দুর করতে চেষ্টা করেন। মাত তিন 
বছর বয়সে তাঁর বাবা মারা যান। 


সেজন্য প্রথম বয়সে তানি লেখাপড়া শেখার সুযোগ পাননি । 


কন ফমিয়াস 


তবে সংগীত এবং. 


চীনদেশের কথা ৯১. 


ধনঃর্বদ্যা তানি আয়ত্ত করেছিলেন । তিনি নাকি দেখতে কদাকার ছিলেন । 
কিন্ত তাঁর অন্তর ছিল পবিত্র ও সুন্দর ৷ তাঁর চীনা নাম কুংফু-জি'। E 
কনফুসিয়াস দেখলেন চৌ রাজবংশের দুর্বল শাসনে চীনের সর্বত্র অশান্ত 
ও অরাজকতা বিরাজ করেছে । তার উপর ছিল উত্তর দিক থেকে বর্বর, 
জাতির আক্রমণ ৷ তাদের অত্যাচার ও লুতরাজের ফলে লোকের দুঃখ-কচ্টের 
সীমা ছিল না । কনফুসিয়াস গভীরভাবে চিন্তা করে এই সিদ্ধান্তে পোঁছালেন 
ঘে, দেশের লোকের নৈতক অধঃপতনই এই দ:ঃখের কারণ । তাই তান 
বাইশ বছর বয়সে নৈতিক শিক্ষা প্রচারের জন্য একটি শিক্ষাকেন্দ স্থাপন করেন। 
এখানে প্রাচীন ইতিহাস, পৌরাণিক গাথা আর শালীনতা_-এই তিনটি বিষয়ে 
{শিক্ষা দেওয়া হতো ॥ “লঃ নামক রাজ্যের রাজা তাঁকে প্রধানমন্ত্রীর আসনে 
প্রাতীষ্ঠত করেন! তখন তান এই দমুদ্র রাজ্যাটকে একাট আদর্শ রাজ্যে পারণত 
করেন৷ ধনণ দারদ্র প্রীতি মানুষের চার নিয়ন্ত্রণ এবং জীবন-যাপনের জন্য 
জনেক আইন প্রচলন করেন এবং ধন"-দাঁরদু সকলের জন্য সমান সুযোগ সীবধার 
ব্যবস্থা করেন! “কিন্তু তাঁর এই ব্যবস্থায় ধনীরা অসন্তুষ্ট হয় এবং তাকে মীন্্পদ- 
থেকে অপসারিত করে । তখন তান শিষ্যদের নিয়ে রাজ্যে রাজ্যে ঘুরে তাঁর 
মতামত প্রচার করতে লাগলেন । তিনি বাহাত্তর বছর বয়সে মারা যান । 
এই পাথবীতে মানুষ কি করে মহৎ হতে পারে, এই শিক্ষাই কনফুসিয়াস 
দিয়েছেন। তান গুরুজনদের প্রাত শ্রদ্ধা, প্রত্যেকের প্রতি সদ্যব্হার এবং 
প্রজাদের রাজাকে মেনে চলতে, আর রাজাকে প্রজাদের সন্তানের মত পালন করতে 
বলতেনা তিনি শুকিং নামে চীনদেশের একখান এতিহাসিক গ্রন্থ [লিখে গেছেন। 
{চন রাজবংশ ৪ চৌরাজ বংশের পর চিন রাজবংশ চীনে রাজত্ব করে। চিন. 
রাজবংশের শ্রেষ্ঠ শাসক ছিলেন শি হ:য়াংাত ৷ [তান সমগ্র চীনকে তাঁর শাসনা- 
ধাঁনে আনেন । দেশের অবস্থার উন্নাতর জন্য তানি নানা প্রকার সংস্কার করেন। 
চঈনের উত্তর দিক থেকে হণ ও তাতার প্রভাত বর্বর জাতিরা এসে প্রায়ই 
ল:ট-পাট করত ৷ চান সম্রাট 'শহক্লাধীত তাদের প্রাতরোধ করার জন্য প্রায় 
দেড় হাজার মাইল বিস্তৃত প্রাচীর নির্মাণ করেন । এটি এত চওড়া যে, তার 
উপর দিয়ে ছ-ভন অশ্বারোহী পাশাপাশি ছুটে যেতে পারতো । আনহমানক 
২১৪ ২: পর্বান্দেপ্রাচীরটির নির্মাণ শুর হলেও শেষ হতে কয়েক শ’ বছর 
লেগে যায় এই প্রাচীরই রাজা শি-হ:য়াঁতর সবচেয়ে বড় কীর্ত এবং আজ, 


পাঁথবীর এক আম্বর্ষের বস্তু 


৯২ সভ্যতার পরিচয় 


চীন বংশের রাজত্বকালে অনেক লোহার খাঁন আবিচ্কৃত হয়। লোহার 
‘হাতিয়ার দিয়ে খাল কেটে জলসেচের ব্যবস্থা হর এবং কাষিসংস্কারের ফলে চাঁন 
-সমদ্ধে রাষ্ট্রে পরিণত হয়। এই বংশের রাজত্বকালে এক মন্দ চীনের 'বাঁভন্ন 


চীনের মহাপ্রাচার 


অঞ্চলের (লিপিকে নিয়ে এক সাধারণ 'লাপতে পরিণত করার চেষ্টা 
-করভারে জর্জারত প্রজাদের বিদ্রোহের ফলে চীন রাজবংশের পতন 


অনুশীলনী 


'বচনাজ্বক প্রশ্ন £ 


৯। শাঙ্তবংশের বিবরণ দাও । 
২2 চৌ-বংশের সম্বন্ধে যা জান লেখ। 
“৩ কনফুঁসয়াস সম্বন্ধে যা জান লেখ । 
৪॥ কনফসিয়াসের ধর্মমত কি? 
1) চীন বংশের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও। 


করেন । কিচ্ছু 


হয়। 


৯ নম্বর 


চীনদেশের কথা - ৯৩, 
সংক্ষিত রচনাত্মক প্রশ্ন ৩ নম্বর 


১। শাঙ্‌ বংশের কতজন রাজা রাজত্ব করোছলেন। 
২! শাঙ্‌ বংশের পরবর্তী রাজবংশের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও। 
৩। কনফুসিয়াসের চীনা নাম কি ছিল? তাঁর বাল্যকাল সংক্ষেপে 


আলোচনা কর। [১+২] 
81 কনফুঁসিয়াসের শিক্ষাকেন্দ্রে কি কি বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হতো? 
কনফুসিয়াসের ,শিক্ষানীীত আলোচনা কর। [১+২] 


৫। লিঃ রাজ্যের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে কনফুসিয়াসের কাতত্ব সংক্ষেপে 
আলোচনা কর। 

৬ [চিন রাজবংশের সর্বশ্রেষ্ঠ শাসক কে ছিলেন ? তাঁর শ্রেষ্ঠ কীর্তি ?. 

৭। চীনের প্রাচীর নির্মাণের কারণ কি? 

[১+২] 
বিবয়মুখী প্রশ্ন ১ নম্বর 
শৃষ্যস্থান পুর্ণ কর £ 
৯। শাঙ্‌ রাজত্বের পর চীন __ রাজবংশ! প্রাতাচ্ঠত হয় । 

২। _ ছিলেন একজন মহাজ্ঞানী দাশশীনক। 


৩। চীনা ভাষায় কনফুসিয়াসের নাম __ 
8৪1! _ চগীনের প্রাচীর নির্মাণ করে ইতিহাসে অমর হয়ে আছেন । 


অধ্যায় 


|৯. প্রাচীন ভারতের সভ্যতা 


(ক) আর্য জাতি ও বৈদিক সভ্যতা ও সিন্ধু সভ্যতার পর ভারতে আর্য 
সভ্যতা বিস্তার লাভ করে। আবদের প্রধান ধর্মগ্রন্থ বেদের নাম অন;ুসারে এই 
সভ্যতার নাম হয় বৈদক সভ্যতা । প্রাচীন কালে একটি ভাষা প্রচালত ছিল, 
পাঁণ্ডতগণ এর নাম দিয়েছেন আর্য ভাষা । আর্বভাধাভাষী জাতসমূহ যে 
একই মানব গোষ্ঠাঁর অন্তভুক্তি ছিল, এর;প কোন নিশ্চিত প্রমাণ নেই। 
আধা প্রথমে কোথায় বাস করত তা সাঁঠকভাবে জানা যায়ান। অনেকে 
মনে করেন, তারা মধ্য এশিয়া ও পূর্ব ইউরোপের কোন এক অঞ্চলে বাস 
করত। খাদ্য ও আশ্রয়ের সন্ধানে ক্রমে তারা এশিয়া ও ইউরোপের 'বাভন্ন 
দেশে ছাড়ে পড়ে। প্রায় চার হাজার বছর আগে (২০০০ খুঃ পূর্বাব্দ ) 
এদের একাটি শাখা উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত দিয়ে ভারতে প্রবেশ করে এবং এখান- 
কার আদিম আঁধবাসী অনার্ধদের তাঁর প্রাতরোধ চূর্ণ করে আর্ধগণ সপ্তাসম্ধ্ু 
বা সাতাঁট নদী অধন্যাষত অঞ্চলে বসতি স্থাপন করে। এই সাতাট হলো 
পিন্ধন, বিতন্তা বা ঝিলাম, চন্দুভাগা, ইরাবতী, বিপাশা, শতদ্রু, এবং সরস্বতী । 
অনার্যদের ঝাণ্বেদে দাদ বা দসম্য আখ্যা দেওয়া হয়েছে । দাসগণ ছিল খর্বকায়, 
কৃষ্বর্থ ও খর্বনাসা। পরবর্তী বৈদিক যুগে আধগণ ক্রমশ সপ্ত" 
ও দক্ষিণে ক্ষমতা ও সভ্যতা বিস্তার করে। আর্ধসভ্যতার 
সপ্তীসম্ধ: থেকে অরদ্বতী ও গন্দানদার মধ্যবতাঁ* * 
আর্ধদের মতে মতে বেদ অপৌরুষের এবং নিত্য । বহ; প্রাচীন কালে সত্যদগ্টা 
খাযগণ ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ অণুপ্রেরণায় এই বেদমন্ত রচনা করোছিলেন এবং পুরুষ 
পরম্পরায় বেদ মুখে মুখে প্রচ্ারত হয়েছিল। এইজন্য বেদের অপর নাম 
শ্রাত। আর্যদের এই প্রাচীনতম সাহিত্য আন:মানিক ২৫০০ খ্‌ঃ পৃঃ থেকে 
৫০০ খঃ প:ঃ-এর মধ্যে রচিত হয়োছল। 
বেদ ৪ আর্যদের স্বপ্রাচীন ও সবপ্রধান ধর্মগ্রন্থ হল বেদ। 
অর্থ জ্ঞান’। বেদ চারাট, বথা- খাক, লাম, যজ; ও অথর্ব । 
আবার-_সংাহভা, ব্রাহ্মণ, 


ংহিতায় দেবদেবার প্রার্থনার মন্দ ও সবস্তুতি এবং ব্রাহ্মণে যাগযজ্ঞের বাঁধগযীল 


সিন্ধুর পূর্বে 
কেন্দ্র এর পরে 
মধ্যদেশে' স্থানান্তারত হয় । 


‘বেদ’ শব্দের 
প্রত্যেক বেদে 


আরণ্যক ও উপাঁনষদ- এই চার ভাগে বিভন্ত। 


তই 


প্রাচীন ভারতের সভ্যতা ৫ 


লেখা আছে। আরণ্যকে আছে তপস্যা, ধ্যান, উপাসনা প্রভীতির নির্দেশ আর 
উপনিষদে আছে ভগবং চিন্তার সুন্দর আলোচনা । 

বৈদিক সভ্যতা বিস্তারের সাথে সাথে বেদের বিষ়বন্তুকে সরল ও সংক্ষিপ্ত- 
ভাবে আলোচনা করে সূত্র সাঁহত্য লেখা হয়। স্র-সাহিত্যের প্রধান শাখা 


হলো বেদাঙ্গ বাস্মাতি। 


আযযাদের ধর্মঃ আদি বৈদিক যুগে আর্যদের ধর্ম ছিল সহজ সরল ॥ 
প্রকৃতির বিভিন্ন প্রকাশকে তারা বহু দেবদেবা জ্ঞানে উপাসনা করত। ঝদ্বেদীয় 
যুগে বৃষ্টি ও বরের দেবতা ইন্দু, আকাশ ও জলের দেবতা বরুণ, আলোর 
দেবতা সূ্য, ঝড়ের দেবতা মরু, পৃথিবাঁর দেবতা আন্ন ছিলেন এদের 
মধ্যে প্রধান । এইসব দেবতার উদ্দেশ্যে আর্য মূনি-ধাঁষরা অনেক স্তোত্ৰ বা 
মন্দ রচনা করেন । বহৎ দেবদেবীর পুজা করলেও আর্ধরা উপলব্ধি করেছিলেন, 
সকল দেবতা একই ব্রহ্ম বা ঈশ্বরের অঙ্গ । 

আায্যাদের রাজনৈতিক জীবন £ বৈদিক যুগে আষ'দের রাষ্ট্রীয় জীবনের 
ভিত্তি ছিল পারবার । কয়েকটি পরিবার নিয়ে গাঠত হতো একাট গ্রাম এবং 
গ্রামের সমাঙ্টতে গঠিত হতো বিশ বা জন। গ্রামের প্রধানকে গ্রামণনী এবং 
বিশ বা জনের প্রধানকে বিশপাঁত বা রাজন বলা হতো । রাজাই ছিল রাজ্যের 
সবমিয় কতণ । রাজ্যের প্রবীণ ব্যক্তিদের নিয়ে গাঁঠিত হতো সভা । আর 
সামাত ছিল জনসাধারণের সংস্থা । এছাড়া গ্রামণ, সেনানী, পুরোহিত প্রভাত 


_কমচারার সাহায্যে দেশ শাসন করতেন । সমাজে পুরোহিতের স্থান ছিল খুবই 


উচ্চে। [তান রাজাকে পরামর্শ দিতেন এবং রাজ্যের মঙ্গলের জন্য যাগ-যজ্ঞ 
করতেন ৷ সৈন্যদলে পদাতিক, অ*্বারোহী সৈন্য ছিল । এরা তাঁর, ধনুক, 
বল্লম, তরবারি প্রভৃতি যুদ্ধের অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করতো । 

আর্দের সামাজিক জগবন £ রাষ্ট্রীয় জীবনের মতো আর্যদের ব্যন্ত- 
জীবনের ভিত্তি ছিল পিতৃকেন্দ্িক পরিবার । পরিবারের প্রধানকে বলা হতো 
গৃহগাঁত। পরিবারে পুরুষদের প্রাধান্য থাকলেও মেয়েরা বিশেষ সম্মানের 
আঁধকারিণী ছিলেন । পুরুষদের বহুবিবাহ করার অধিকার ছিল । মেয়েরা 
ঘরের বাইরে নানা কাজে পঃরুষদের সাহায্য করতেন । 

ধাক্‌বেদ থেকে জানা যায়, অপালা, ঘোষা, বি*ববারা, লোপামুদ্রা, গাগা, 


মৈরেয়ী প্রভৃতি বিদুষী মহিলাগণ প7রুষদের সাথে রাজনশীত, ধর্ম এবং শাঙ্দয 


আলোচনায় অংশ গ্রহণ-করতেন। 


৯৬ সভাতার পারচয় 


প্রাচীন আর্যদের জীবন সরল ও অনাড়দ্বর ছিল । দুধ, ঘি, গম, যব, মাংস 
ও ফলমূল ছিল তাদের প্রধান খাদ্য । আর্ধগণ সৃূতা-পশম ও চামড়ার পোশাক 
পরতো আর্যদের আমোদ-প্রমোদের মধ্যে মৃগয়া, রথচালনা, পাশাখেলা, নাচ 

- গান প্রভাত ছিল খুব প্রিয় ৷ 

বৈদিক যুগের প্রথমাঁদকে বর্ণ বা জাতিভেদ প্রথা ছল না বলেই মনে হয়। 
তখনকার সমাজে ছিল গ্োরবর্ণ আর্য'জাতি ও কৃষবর্ণ অনার্য জাঁত। কিন্তু 
ক্রমে জীবকার ভিত্তিতে ব্রাহ্মণ, ক্ষান্রয়, বৈশ্য, শুদ্র-এই চাঁরাটি জাতির উদ্ভব 
হয় । ব্রাহ্মণের শাস্ত্র আলোচনা ও পুজা, ক্ষান্িয়গণ রাজ্যশাসন ও যুদ্ধ, বৈশ্যগণ, 
শিল্প, বাণিজ্য ও কৃষি এবং শদুদ্রগণ উপরোন্ত তিন শ্রেণীর ভৃত্য হিসাবে কাজ 
করে জীবনযাপন করত। 

বৈদিক সমাজ্যের বৌশষ্ট্য ছিল চতুরাশ্রম । এই আশ্রম ব্রন্গচ্য) গাহ“স্থ্য বাণপ্রস্থ 
ও সন্ন্যাস এই চারটি ভাগে বিভন্ত ছিল ॥ বাল্যকালে গ:রুগহে শিক্ষালাভ ছিল 
ব্ৰহ্মচৰ্য” পালনের উদ্দেশ্য । যৌবনে সংসার ধর্ম পালনই ছল 'গাহ্স্থ্য” 
আশ্রমেরঃকতব্য। প্রৌঢ় বয়সে ‘বানপ্রন্থ' এবং শেষ বয়সে ‘সন্ন্যাস’ ধর্মচচ্া ৷ 
ছিল অবশ্য পালনীয় । 

বৈদিক যুগে আর্ষ'রা গ্রামে বাস করতো। চাষবাস ও পশুপালন ছিল 
এদের জীবনের প্রধান অরলদ্বন। এছাড়া ছ:তোর ও কুমোরের কাজ, ধাতুর 
গহনা ও পাত্র তৈরীর! কাজও তারা করতো। এ সময়ে ব্যবসা-বাণিজ্যেরও 
প্রচলন ছিল। 

(ক) মহাকাব্য ৪ বৈদিক যুগের শেবাঁদকে রামায়ণ ও মহাভারত নামে দুটি 
মহাকাব্য রচিত হর । রামায়ণ রচনা করেন মহাকাঁব বাল্মীকি, আরখাঁধ ব্যাসদেব 
রচনা করেন মহাভারত। রামারণের রামচন্দ্র ও মহাভারতের শ্রীকৃষ্ণ হিন্দুদের 
কাছে ভগবানের অবতার । [রামায়ণ ও মহাভারত শহুধ; মহাকাব্য নয় ॥ এর মধ্যে 
রাজনগীত, সমাজনীতি, ধর্ম ও দর্শনের গভার তত্ব নিহত আছে ॥ এই কাব্য 
দাটর কাহিনাকে কেন্দ্র করে পরবতঁকালে লেখা বহুকাব্য ও সািত্য ভারত 
সংস্কাতকে যথেষ্ট পরিমাণে সমৃদ্ধ করেছে। রামারণ-সহাভারত তাই ভারতবর্ষের 
চিরকালের ইতিহাস । 

(গ) জৈন ও বৌদ্ধধর্মের উদ্ভব £ বৈদিক যুগের শেষদিকে ধর্মী জীবনে 
সংকীর্ণতা ও নানা গলদ দেখা দেয়। ধর্ম-ব্যবন্থা তখন সম্পূর্ণরূপে ব্রাহ্মণ: 
পুরো হিতদের নিয়ন্ঘণে ছিল। ভগবানের প্রাত ভান্ত ও.নিষ্ঠার বদলে যাগযজ্ঞ; 
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প্রাচীন ভারতের সভ্যতা ৯৭: 


পখহ্বালি এবং ব্যয়বহুল বিধি ব্যবস্থা ছিল ধর্মের প্রধান অঙ্গ । এইসব প্রাণহীন 
ক্িয়াকলাপে সাধারণ লোকেরা অসন্তুষ্ট হয়। ফলে ধম আন্দোলন দেখা দেয় 
এবং নুতন নুতন ধর্মমতের উদ্ভব হয় ॥ 

জৈনধর্ম £ঃ জৈনধর্ম প্রচার করেন মহাবীর । যীশুখুনঁস্টের জন্মের প্রায় 
দুশো বছর আগে উত্তর বিহারের বৈশালীতে তাঁর জন্ম হয়। বাল্যকালে তাঁর 
নাম ছিল বর্ধমান । তাঁর বাবার নাম ছিল সিদ্ধার্থ) আর মায়ের নাম রিনা । 
স্রীর নাম ছিল যশোদা ! মহাবীর তারশ বছর বয়সে সংসার ত্যাগ করেন এবং 
দীর্ঘ বারো বছর কঠোর সাধনার পর সিদ্ধিলাভ করেন। তখন তিনি জিন: বা 
জয়ী লামে খ্যাত লাভ করেন। এই সময় হতে তাঁর নাম হয় মহাবীর। 
এরপর দীর্ঘ তাঁরণ বছর ভারতের নানাস্থানে ধর্মমত প্রচার করার পর ৭২ বছর 
বয়সে বিহারের পাবা নগরে (অধুনা পাটনায় ) তাঁন দেহত্যাগ করেন। মহাবাঁর 
যে ধর্মমত প্রচার করেন তা জৈনধর্ম নামে পাঁরচিত। তান বলতেন, “কাকেও 
হিংসা করবে না, পরের দ্রব্যে লোভ করবে না, মিথ্যা কথা বলবেনা এবং সংসারের 
প্রাত আসান্ত না রেখে সকল অবস্থায় ব্রহ্মচর্যের আদর্শ পালন করে চলবে 1” 

মহাবীর যাগধজ্ঞের প্রয়োজন স্বীকার করতেন না। তাঁর মতে ভগবানকে 
লাভ করার জন্য টোঁদক মন্ত্র উচ্চারণ, যাগযজ্ঞ অনযষ্ঠান সবই নিরথক। 
উপানষদের কর্মবাদে তিনি বিশ্বাসী ছিলেন ॥ [তান এবং তাঁর অন:ুগামাঁরা 
আহংসা-নীতি পালনের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করতেন ৷ তাঁরা মনে 
করতেন যে, জড়বন্তুুর মধ্যে প্রাণ আছে। চিন্তায়, বাক্যে, আচরণে তারা হিংসার 
প্রশ্রয় দেওয়া মহাপাপ বলে বিবেচনা করতেন । জৈনদের মতে মহাবীরের আগে 
আরও তেইশ জন ধর্মগুরু তাঁ্থঙ্কর এই ধর্মমত প্রচার করেন ॥ মহাবীর ছিলেন 
চা্বশতম বা শেষ তীর্থকর। 

বোদ্ধধর্ম£ বৌদ্ধ ধর্মের প্রবত'ক গৌতম বুদ্ধ ছিলেন মহাবারের 
সমসাময়িক । নেপালের কাঁপলাবদ্তু নগরে লাদ্বনী উদ্যানে তাঁর জন্ম৷ 
শাক্যবংশের রাজা শহদ্ধোদন ছিলেন তাঁর বাবা এবং মায়াদেবী ছিলেন মা ॥ 
বাল্যকালে তাঁর নাম ছিল সিদ্ধার্থ ! তাঁকে সংসারের প্রত আকৃষ্ট করার জন্য 
গোপা নামে এক সুন্দর মেয়ের সাথে তাঁর বিয়ে দেওয়া হয়। তবুও তান 
সংসারের মারায় বাঁধা পড়েননি । এ সময় সৌম্য এক সন্ন্যাসীকে দেখে তাঁর 
মনে শান্তির উদয় হয় এবং এক গভীর রাত্রে গ্‌হত্যাগ করে তান সন্ন্যাস জীবন 


গ্রহণ করেন । 
৭ 


IC 


৯৮ সভ্যতার পরিচয় 


গৃহত্যাগ্গের পর 'তাঁন গয়ার নিকট উন্নবল্বে কঠোর তপস্যায় মগ্ন হলেন। 
কিনুন এতে সিদ্ধলাভ হলো না । তাই তিনি নৈরঞ্জনা নদীতে দ্লান বরে 
গয়ার কাছে এক অশ্বথ গাছের তলায় পুনরায় গভীর ধ্যানে মগ্ন হলেন । 
এখানে দীর্ঘাদন কঠোর তপস্যার পর তিনি বোধি বা দব্যজ্ঞান লাভ করে বদ্ধ 
বা জ্ঞানী উপাধি লাভ করেন। তার এই উপাধি অনুসারে তাঁর ধর্মের নাম 
বৌদ্ধধর্ম” তার তপস্যার স্থান বুদ্ধগয়া আর অন্বথ গাছটি বোধিব্‌ক্ষ নামে 


- পাঁর চত) লাভ করে। 


বুদ্ধদেব কাশীর নিকটে সারনাথ নামক স্থানে প্রথমে ধর্মঃচার করেন। 
‘তিনি বলেন, বেশী সুখ ভোগের আকাঙ্ক্ষা ভাল না। শরীরকে অনর্থক কণ্ট 
দিয়েও লাভ নেই । এ দুইয়ের মধ্যপথ অবলম্বন করা উচিত । তাঁর মতে 
বাসনা থেকেই দুঃখ । বাসনা দুর করা যায় অচ্টাঙ্রিক মার্গ বা আটটি পথ 
সনংসরণ দ্বারা_ সম্যক দ্‌, সৎসংবজ্প, সতব্যক্য, সৎকর্ম, সংজাবন, সংচেচ্টা 
সংক্কাত ও সম্যক সমাধি। এই অষ্টমার্গের অনুসরণ করলে মানুষের আর 
দশ্টথ থাকে না। বঢ্যদেবরের ধান উপদেশ ছল কোন প্রাণীকে হিংসা করবে 
শা। অক্রোধের ছারা ক্রোধ, আহংসার দ্বারা [িংসাকে জয় করবে। ধনী- 
দাঁরদ্র সকলেই তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করে। এদের মধ্যে 1বাম্বধারের মত রাজা 
অনাথাপি“ডদ'এর মত ধন আবার আনন্দ ও উপালির মত দীন-দারদুও ছিল । 
শিষ্যদের মধ্যে এক্যবৃণ্্রি জন্য তিনি রদ্ঘিধম স্থাপন করেন ॥ অবশেষে 
আশা বছর বয়সে উত্তর প্রদেশের কুশাঁনগরে তাঁর মহাপারানিবণণ ঘটে। 

বৌদ্ধ ধৰ্মপ্রচ্ছ £ বদ্ধদেবের মৃত্যুর প্র তাঁর শিষ্যগণ রাজগ্‌হের নিকট 
সপ্তপণাঁ গৃহায় মিলত হয়ে তাঁর উপদেশগযীল তিনটি গন্ধে লিপিবদ্ধ করেন । 
বৌদ্ধদের এই ধর্মগ্রন্থগুলির নাম ভ্রিপটক। জাতক নাগে আর এক প্রকার 
সাহিত্যে বংদ্ধদেবের পরনর্জন্মের কাহিনী বাণত আছে। 

সগ্রাট অশোকের আন:কুল্য লাভের পর বৌদ্ধ: ভারতে ও ভারতের 


বাইরে বহুল প্রচারিত হয় ॥ পরবতপকালে বৌদ্ধধর্ম হীনযান ও মহাযান এই 
দুই ভাগে বিভক্ত হয়। . 


(ঘ) সাম্রাজ।ল অভ্াগ্রাণ 


মৌর্য সাম্‌াজ্য থেকে গুপ্ত সামতাজ্য £ উত্থান ও পতন 
মৌর্য সাম্য £ খনীক্টপ্ব ষষ্ঠ শতাব্দশতে ভারতবর্ষে যোলটি শান্তশালী 
্লাষ্্ গড়ে উঠোঁছল। এদের যোড়ণ মহাজনপদ বলা হতো । এগঃলির মধ্যে একটি 


প্রাচীন ভারতের সভ্যতা ১৯ 


রাজ্য ছিল মগধ ৷ বর্তমান পাটনা ও গয়া জেলা জুড়ে মগধ দেশ বিস্তৃত 
[ছল । মৌর্ধবংশের আগে এখানে লন্দবংশ রাজত্ব করতো ।  নন্দবংশের 
শেষ রাজা ধননম্দের অত্যাচারে প্ৰজাগণ খুব অনন্তুষ্ট ছিল। তখন চন্দরগুপ্ত 
নামে এক যুবক চাণক্য বা কৌটিল্য নামে এক তীক্ষযাবৃদ্ধি ব্রাহ্মণের সাহায্যে 
কিছু সৈন্য সংগ্রহ করে ধননম্দকে পরাজিত করেন এবং মগধের সিংহাসন দখল 
'করেন (আনুমানিক ৩২৪ খীঃ পঃ )। চন্দ্গ্‌প্ত প্রাতীষ্ঠত এই রাজবংশ 
মৌধ'বংশ নামে পারচিত ॥ 

সিংহাসন লাভের পর চন্দ্রগুপ্ত সমগ্র উত্তর ভারতে ও দক্ষিণ মহীশরে 
সাম্রাজ্য বিস্তার করেন ॥ পাঞ্জাব ও সিন্ধ্দেশ থেকে তান গ্রীকদের {বিতাড়িত 
করেন। গ্রীক সেনাপতি সেলডুকাস তাঁর কাছে পরাজিত হয়ে কাবুল, কান্দাহার, 
. হিরাট, বেল;চিন্তান প্রভৃতি কয়েকটি প্রদেশও তাঁকে ছেড়ে দেন । ফলে চন্দ্রগুপ্তের 
রাজ্য ভারতের বাইরেও বিজ্তৃত হয় ॥ 

পাটলিপনুত্র নগর (বর্তমান পাটনা ) ছিল সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের রাজধানা। 
নগরটি কাঠের প্রাচীর ও পাঁরখা দ্বারা অংরক্ষিত 'ছিল। রাজ্য রক্ষার জন্য 
চন্দুগ;প্তের বিরাট দৈন্যবাহিনী ছিল । চন্দ্রগপ্ত তাঁর বিশাল মৌ সাম্রাজ্যে 
কৌটিল্যের সহায়তায় এক শান্তিশালী শাসনব্যবদ্থার প্রবর্তন করেন॥ ২৯৯ 
খুগঃ পঃ তাঁর মৃত্যু হয়। 

বিন্দঃপার (খঃ পূঃ ৩০০-২৭৩ অব্দ)৪ চন্দুগুপ্তেব মৃত্যুর পর তাঁর 
পাত্র বিন্দঃসার সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁর সময়ে সিরিয়া, মিশর প্রভাত 
দেশের সাথে ভারতের বন্ধুত্ব অনু ছিল । 

অশোক (খুঃ পৃঃ. ২৭০-২৩২ জব্দ )£ বিন্দুসারের মৃত্যুর .পর. তাঁর 
পুর অশোক মগধের সিংহাসনে আরোহণ করেন। রাজ্যলাভের কয়েক বছর 
পরেই তান কালঙ্গ (দাক্ষিণ উড়িয্যা ) দেশ জয় করেন। কিন্তু এই যুদ্ধের 
ভয়াবহ হত্যাকাণ্ড তাঁকে ব্যাঁথত করে এবং তিনি আর যুদ্ধ না করার সংকল্প 
গ্রহণ করেন! তিনি উপগ্যপ্ত নামে এক বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর কাছে দীক্ষা গ্রহণ 
করেন। এর পর জীবনের অবাঁশঘ্ট কাল তান ধর্ম প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন । 
এই উদ্দেশ্যে দক্ষিণ ভারতের চোল, পাণ্ডয, কেরন, সত্যপুত্র প্রভাত রাজ্য 
এবং ভারতের বাইরে 1দংহল, ব্র্াদেশ, আ;বর্থচ্বাীগ, মিশর, গ্রপ, 'গারয়া 
প্রভৃতি রাজ্যে অশোক ধর্মপ্রচারক প্রেরণ করেন। কাঁথত আছে, তাঁর নিজের পনর 


টি সভ্যতার পাঁরচয় 


মহেন্দ্র (কারো মতে ভ্রাতা ) ও কন্যা সংঘামন্র বৌদ্ধধর্ম: প্রচারের জন্য সিংহল 
গিয়োছলেন । 

রাজ্যশাসনেও অশোক ছিলেন আদর্শ রাজা ! প্রজাদের তান নিজের সন্তান 
বলে মনে করতেন ৷ তাদের মধ্যে যাতে ধর্মাব জাগে এজন্য তান আমোদ 
প্রমোদ ছেড়ে দেন এবং মূগয়ার পাঁরবতে ধর্মযান্রা ( তীর্থ যাত্রা) শুর; করেন । 

রাজ্যশালন £ তান পশ;হত্যা নিষিদ্ধ করেন। এছাড়া দেশের "বাভন্ন 
স্থানে পাহাড়ের গায়ে, শিলাখন্ডে ও স্তম্ভে বৌধধর্মের বাণধগযীল খোদাই 
করেন। রাজ্যে ধর্ম প্রচারের জন্য তিনি ধর্মগহামান্ত নামে একশ্রেণীর কর্মচারীও 
নিয;ভ্ত করেন। প্রজাদের কল্যাণ কামনায় তিনি পথের ধারে বক্ষরোপণ, কপ 
খনন এবং দাতব্য 'চাঁকৎসালয় প্রভাত দ্থাপন করেন। কাশণর নিকট সারনাথের, 
স্তদ্ভের [সংহমহার্ত তাঁর সময়ের শিল্পকলার উন্নত নিদর্শন । এট অশোক. 
স্তম্ভ নামে পারচিত ॥ 

তান আঁহংসা ও নৈতিক ধর্মের দ্বারা মানুষের চারত্র উন্নত করে 
শান্তিময় দ্ব্থরাজ্য স্থাপন করতে চের়েছিলেন। তাই অশোক শুধু ভারতের 
নয়, পঠথবীর সর্বশ্রেষ্ঠ রাজা । প্রায় চাঁল্পশ বছর রাজত্ব করার পর আন[মানিক 
খণীষ্টপর্্ব ১৩২ অধ্দে অশোকের মৃত্যু হয়। অশোকের মৃত্যুর পর তাঁর 
বংশধরগণের দুর্বল শাসনের ফলে মৌর্য সাম্রাজ্যের পতন হয় । তখন গ্রীক, 
শক, পহরব, কুষাণ প্রভাত বিদেশী জাতি ভারতে প্রবেশ করে 'বাভল্ন রাজ্য 
স্থাপন করে ! 

কাচক £ কুষাণ সামুাজ্য (৭৮-১০১ খুঃ) ৪ কুষাণরা ছিল মধ্য এশয়ার 
ইউচ নামে যাযাবর জাতির এক শাখা । কাঁণচ্ক ছিলেন এই বংশের শ্রেষ্ঠ 
সমহ্রাট। উত্তর ভারতের বারাণসী থেকে এাশয়ার কাশৃগড়, খোটান ও 
ইয়ারখদ্দ পর্যন্ত তাঁর সাম্রাজ্য বিজ্তৃত ছিল। তান চাঁন দেশকে হচ্ে 
পরাজিত করে এক চাঁন রাজ-পুত্রকে নিজের রাজ্যে জামিন ?হসাবে রেখোঁছলেন । 
তাঁর রাজধানী প.ুরুষপ?ুর (বর্তমান পেশোয়ার) ছিল এক সম্‌দ্ধ নগর । এখানে 
বশদ্ধের দেহাবশেষের উপর তান এক বিশাল চৈত্য নির্মাণ করেন । কাঁণঙ্ক 
বৌদ্ধধর্মের অনঃরাগী ছিলেন তখন তক্ষাঁশলা ছল বৌদ্ধশাপ্র শিক্ষার বিখ্যাত 
কেন্দু। কাঁণঙ্ক পাঁণ্ডত ও গুণা-ব্যক্তিদের সমাদর করতেন। তাঁর আমলে গ্রীক, 
রোমান ও বৌদ্ধরীতির সধামশ:ণে সৃষ্ট 'গান্ধার শিল্পের" যথেষ্ট উন্নতি হয়। 

গ*্ত সামনজ্য £ কুষাণ সাম্রাজ্যের পতনের পর অনেকাঁদন পর্যন্ত ভারতে 


প্রাচীন ভারতের সভ্যতা ১০১ 


ভকান বড় সাম্রাজ্য প্রীতান্ঠত হয়ান। অবশেষে মগধে গুপ্ত সম্রাটরা এক বিশাল 
সাম্রাজ্য স্থাপন করেন । প্রথম চন্দ্রগুস্ত ছিলেন এই সাগ্রাজোর প্রাতষ্ঠাতা । 
“তান সম্ভবতঃ ৩২০ খীজ্টাব্দে সিংহাসনে বসেন। পাটাঁলপূত্র ছিল তাঁর 


. এ্রাজধানী । ৩৩০ খনীন্টাব্রে তান মারা যান! তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র 


সগদ্ুগ:প্ত সিহাসনে বসেন । 

সমুদ্রগুপ্ত £ ( আঃ ৩৪০-৩৭৬ খুনী ) £ প্রথম চন্দ্রগুপ্তের পদুত্র সমযুদ্গ-গ্ত 
ছিলেন এই বংশের একজন শ্রেচ্ঠ সম্রাট । তিন প্রথমে উত্তর ভারত জয় করেন। 
তারপর তিনি দক্ষিণ ভারতের বহু রাজাকে পরাজিত করেন, কিন্তু এইসব 
রাজা তাঁর বশ্যতা স্বীকার করা মান্র (তিনি তাদের রাজ্য ফিরিয়া দেন। 
পুর্ব ভারতের কামরূপ (আসাম), সমতট প্রীত রাষ্ট্র এবং উত্তর পাণ্চমের 
কুবাণরাও তাঁর বশ্যতা স্বীকার করে। ফলে উত্তরে মালয়, দক্ষিণে নর্মদা, 
পাশ্চমে যমুনা ও পূর্বে ব্রহ্মপুত্র নদ পর্যন্ত তাঁর সাম্রাজ্য বিস্তৃত ছিল। 
'সমদ্রগ্ত শন্ধমার বীর ছিলেন না, একাধারে শিল্পা, কাব, বাঁণাবাদক, 
সঃশাসক ও নানা শাস্ত্রে সূপণ্ডিত ছিলেন । ব্রাহ্মণ্যধর্মে'র প্রাত তিনি শ্রদ্ধাশীল 
ছিলেন। 

দ্বিতীয় চন্দ্ৰগুপ্ত ৪ (আঃ ৩৭৬-৪১৪ খতীঃ).$ সমযদ্রগ:গ্তের পর তাঁর 
"গুন দ্বিতীয় চন্দ্ৰগুপ্ত সিংহাসনে আরোহণ করে। বারত্বে তিনিও ছিলেন 
পিতার সমকক্ষ | পশ্চিম ভারতের শকদের পরাজিত করে তানি শকার উপাধি 

হণ করেন! উজ্জীয়লীতে তিনি দ্বিতীয় রাজধানী স্থাপন করেন এবং 

বিকরমাদিত্য উপাধি গ্রহণ করেন । তিনি বিদ্বান ব্যান্তদের সমাদর করতেন। 
তাঁর রাজসভায় কালিদাস, বররুচি, বরাহামাহর, অমরাঁপংহ, ধন্বন্তার ,ক্ষপণক, 
শঙ্কু, বেতালভট্ট, ঘটক্প'র, প্রভাত নয়জন পণ্ডিত ছিলেন । এঁদের নবরজ্ন বলা 
হতো । তাঁর রাজত্বকালে চীনা পরিব্রাজক ফা-হয়েন ভারতে আসেন । 

দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের পর তাঁর পনত্র কুমারগুস্ত সিংহাসনে আরোহণ 
করেন | কুমারগযপ্তের পড়ত্র স্কন্দগুপ্ত (9%-৬৭ খা) শক্তিশালী রাজা ছিলেন । 
নকন্তু তাঁর পরবর্তী রাজাগণ ছিলেন দুর্বল। তখন বার বার হণ আক্রমণ, 
রাজপরিবারের কলহ ও প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের স্বাধীনতা ঘোষণার ফলে গুপ্ত 


সাম্রাজ্যের পতন ঘটে ॥ 


১০২ সভ্যতার পরিচয় 
(ঙ) প্রাদীল বালান কধা 


প্রাচীন বাংমার পারচয় ৪ প্রাচীনকালে বাংলা নামে কোন এক" বিশেষ 
দেশ ছিল না৷ বর্তমান যে দেশকে বাংলা বলা হর, সেকালে তার ভিন্ন ভিন্ন 
অঞ্চল ভিন্ন ভিন্ন নামে পরিচিত ছিল। উত্তর অংশ পঢ়ণ্ডু ও বরেন্দ্র, পাঁণচমে 
রাড় আর দাক্ষণ ও পূর্ব অংশে বঙ্গ, সমতট, বঙ্গাল প্রভাত দেশ ছিল। 
তামনীলগ্ত (বত'মান তমলুক ) রাঢ়ের অন্ভূন্ত ছিল । উত্তর ও দক্ষিণের (ee 
ও রাঢ় ) কতক অংশ “গোঁড়' নামে পরিচিত ছিল। তবে এই সব অঞ্চলের সামা 
নির্দিষ্ট ছিল না । তাই প্রাচীন বাংলার সীমা নিদেশ করা কঠিন। 

বৈদিক সাহিত্যে বাংলার কথা £ অথর্ববেদে এই অঞ্চলের আধবাসীদের 
অসুর বলে উল্লেখ করা হয়েছে । এঁতরেয় ব্রান্মণেও এদের দসন বলে বর্ণনা 
করা হয়েছে এর থেকে অনুমান করা যায়, বাংলার আদিম অধিবাসীরা ছিল 
অনার্য, জাতিতে এরা ছিল নিষাদ। এখানকার কোল, মুণ্ডা সাঁওতাল 
প্রভৃতি গোচ্ঠ এই শ্রেণাঁভুন্ত ॥ এরা চাববাস করে জীবিকা অজন করতো । 
এরপন দ্রাবিড় ভাষাভাষী জাঁতর লোকেরা বাংলাদেশে বসবাস শুর; করে 
এরা পরে আর্ধদের সংগে মিশে বর্তমান বাঙালী জাতির সৃচ্টি হয়। বৈদিক 
যুগের শেষ ভাগেই বাংলাদেশে আর্য সভ্যতা 'বন্তার লাভ করে। ফলে তাদের 
সামাজিক ও ধায় জীবনে পারবর্তন দেখা দেয় । 

রামায়ণ মহাভারতে বাংলাদেশের উল্লেখ আছে। বঙ্গ, পোঁণ্ডু, তাম্রীলগ্ত 
প্রভৃতি দেশের রাজারা দ্রৌপদাঁর স্বয়দ্বর সভায় উপস্থিত ছিলেন । প্রাচীন জৈন. 
এবং বৌদ্ধ গ্রত্থেও রাঢ়, বঙ্গ ও প:গ্ডের উল্লেখ আছে। শালদ্দ পঞহো 
নামে এক বৌদ্ধগ্রন্থে বঙ্গকে একটি সামযাদ্রক বন্দর হিসাবে বর্ণনা করা 
হয়েছে। 

আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণের সময় বাংলা ঃ গ্রীক ও রোমান লেখকদের 
বিবরণ থেকে জানা যায়, আলেকজাণ্ডারের ভারত আঁভষানের সমর ' গ্গারিডই 
নানে এক শান্তশালী জাতি বাংলাদেশে বাস করতো। গ্রীক ও রোমান 
লেখকদের বিবরণ থেকে জানা গিয়েছে, গন্গারিডইদের বিশাল হন্ভীবাহনী ও 
বাঁরত্বের কথা শুনে গ্রকবীর আলেকজাপ্ডার ভাত হয়ে স্বদেশে ফিরে যান ।- 

মৌধৰবযগে ৰাংলা £ মৌর্ধযুগে বাংলা দেশ পাটালপ;ত্রের অধান ছিল ।' 
এই সময় বাইরের অনেক দেশের সাথে বাংলার বাণিজ্য সম্পর্ক ছিল ॥ বৌদ্ধধর্ম 
প্রচারের জন্য সিংহলের সাথে বাংলার যোগসূত্র এই সময়ে স্থাপিত হয়। 


গাচীন ভারতের সভ্য তা ১০৩ 


গুপ্ত যুগে বাংলা ৪ গুপ্ত সাম্রাজ্য বখন প্রততাঙ্ঠত হর তখন বাংলার 
কয়েকটি স্বাধীন রাজ্য ছিল। বাংলার পুর্বভাগ সমতটে সমুদ্গযুপ্তের অধীনে 


-এক করদ রাজ্য ছিল। পঞ্চ শতাব্দীতে সমন্ত বাংলা দেশই গ:গ্ত সাম্রাজ্যের 


অন্তভূন্তি ছিল! উত্তরবঙ্গে আবিষ্কৃত কয়েকখানি তাম্রশাসন থেকে জানা 
যায়, সেখানে পৃণ্ডুবর্ধনভুন্তি নায়ে এক বিভ্র্ণ আগুন গ.প্ত সম্রাট কর্তৃক 
নিযুক্ত শাসকের অধীনে ছিল। 


(চ)॥ ভারতীয় সমাজ ও বাণিজ্য ।'বদেশ্রিক প্রভাব ॥ 


ভারতবর্ষ উত্তরে {হিমালয় পর্বতমালা আর অন্য তিনাঁদকে সমদুদ্র দিয়ে ঘেরা ৷ 
এই দুভেদ্য বাধা সত্বেও আত প্রাচীন কাল থেকে বৈদেশিক শল্তিগযুলি বার বার 
ভারতবয“ আক্রমণ করেছে, আবার ভারতীয় দ্থলপথে এবং জলপথে বিদেশের 
সাথে যোগাধোগও দ্থাপন করেছে । ফলে একাঁদকে যেমন ভারতীয় সংস্কৃত ও 
ব্যবসা বাণিজ্য অন্যদেশে সম্প্রসারিত হয়েছে, অন্যাদকে তেমনি ভারতীয় সমাজ 
ও সংগ্কাত বৈদেশিক প্রভাবে কিছুটা প্রভাবিত হয়েছে। 

সমাজ £ গ্রীক, শক, পহলব, কুষাণ ও হণ প্রভাত বিদেশ জাতিগ7ীল 
এদেশে রাজ্য গ্থাগন করে। ক্রমে তারা ভার্তায় সভ্যতা গ্রহণ করে এদেশের 
জনসমাজে মিশে যার ; ফলে ভারতীয়দের সমাজ জীবনে বিরাট পারবর্তন দেখা 
দেয়। জাতিভেদ প্রথার কঠোরতা শিথিল হয় । চন্দ্রগনপ্তের সাথে গ্রীকরাজ 
সেল[কাসের কন্যার বিবাহ এবং শক রাজবংশের সাথে সাত্বাহন রাজবংশের 
বৈবাহিক সদ্পক'ই এর প্রমাণ । আবার নূতন নূতন জাতির লোকেরা হিন্দু 
সমাজের অন্তভূত্তি হওয়ায়, বর্ণাশ্রম প্রথার ভিতরেও পাঁরবর্তন দেখা দেয়। 
ব্রাহ্মণ, ক্ষতিয়, বৈশ্য ও শদ্র_এই চারবর্ণের জায়গায় বহ: বর্ণনংকর এবং নতুন 
শ্রেণীর সৃষ্টি হয়। - 

বাণিজ্য £ বৈদেশিক জাতিগনলির ভারত আক্রমণের ফলে বিদেশের সাথে 
যোগাযোগের নূতন নূতন রাস্তা আঁবজ্কৃত হয়। ফলে বিভিন্ন দেশের সঙ্গে 
ভারতের নিবিড় বাণাজ্যক সম্পর্ক স্থাপিত হয় । 

উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম সাঁমান্ত দিয়ে স্থলপথে একদিকে মিশর, ব্যাবলন, গ্রীক 
ও রোমান সাম্রাজ্য এবং অপর দিকে আফগানিস্তান ও মধ্য এাশয়ার বহ: বাণক 


3 সভ্যতার পরিচয় 


ব্যবসা করতে যেত এবং পণ্যের আদান প্রদান হতো ৷ মধ্য এাশয়ার ভিতর দিয়ে 
ভারত হতে সুদুর চীন পর্যন্ত করেকাট বাণিজ্য পথ বিস্তৃত ছিল। ফলে মধ্যে 
এ'শয়ার কাশগড়, খোটান, তুরফান, কুচা প্রভৃতি স্থানে ভারতাঁয় বাণিজ্য বিশেষ 
প্রসার লাভ করে। আবার জলপথে, পাঁশ্চম ভারতীয় উপকূলের বহু বন্দর 
এবং পর্ব ভারতের তাম্নলপ্ত ও অন্যান্য বন্দর থেকে তেমান মালয়, ইন্দোচীন, 
স:মান্রা, যবদ্ধীপ প্রভাতির সাথে বাণিজ্য করতে যেত। উর্বরতা ও খানজ দ্রব্যের 
জন্য এসব তণ্চল ভারতাঁয়গণের নিকট “দুবর্ণ ভূমি” বলে পরিচিত ছিল। সে 
যুগে ভারতে তোর রেশম ও পশমের বস্ত্র বিভিন্ন ধাতুর তৈরি স[ন্দর স:ন্দর 
অলংকার প্রভাত {জিনিসের চাহিদা বিদেশের বাজারে ছিল । তবে পশ্চিমে এশিয়া 
ও ইউরোপের দেশগযীলর সাথে ভারতের কেবল বাঁণাজ্যক সম্পর্ক ছিল, কিন্তু 
মধ্য ও পঢর্ব-এশয়ার দেশগুলিতে বাণিজ্যের সৃত্র ধরে ভারতীয় সভ্যতা ও 
সংস্কাতি বিস্তার লাভ করে। স্থানীয় অধিবাঁসগণ ভারতঈর সভ্যতার মূলমন্ত্র 
_ প্রেম ও মৈত্রীর আদর্শে‘ অনঃপ্রাণত হয় । আজও এসবদেশে ভারতীয় সভ্যতার 
প্রভাব দেখা যায় । 


()॥ (ঘগাস্থিনিস ও ফা-হিয়েন-এর বর্ণনায় ভান্রতীয সমাজ ৷ 


মৌর্য সম্রাট চন্দগপ্ডের রাজত্বকালে গ্রাকদ্‌ত মেগাস্থানস্‌ এবং গুপ্ত সম্রাট 
দ্িতার চণ্দুগযুপ্তের রাজত্বকালে চাঁনদেশায় পর্যটক ফা-হিয়েন ভারতে এসে- 
ছিলেন । এ'রা দাঁঘ“দন ভারতে ছিলেন এবং সে সময়কার দেশের অবস্থা সম্পর্কে 
সুন্দর বিবরণ রেখে গেছেন । এ'রা উভয়েই সেই সময়ের. উন্নত শাসনব্যবস্থা” 
দেশের আর্থিক সমৃদ্ধি, ভারতবাসীর উন্নত চার, তাদের সুশীল বোশন্ট্ের 
উচ্ছ্বাঁসত প্রশংসা করেছেন । 

মেগাদ্ছিনিসের দৃগ্টিতে ভারতীয় সমাজ £ সোলউকাস প্রেরিত দূত 'হসাবে 
মেগান্থিনিস প্রায় পাঁচ বছর চন্দুগুপ্তের রাজধানী পাটালপ7্রে ছিলেন। তাঁর 
রচনা ইণ্ডিকা দু্ভ“গ্যক্মে লপ্ত হয়েছে কিন্তু অন্যান্য গ্রীক লেখকদের উদ্ধৃতি 
থেকে আমরা মেগাস্থানসের বিবরণ সম্পকে" জানতে পারি। [তান লিখে 
গেছেন যে, সেকালের ভারতী সমাজ সাতটি শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল-__দাশখনক 
কৃষক, শিকারী ও পশুপালন, কারুশিল্প, যোদ্ধা, পাঁরদর্শক ও অমাত্য । 
এই সাত শ্রেণীর মধ্যে বিবাহাদি নাষদ্ধ ছিল । নিজ পেশা কেউ ত্যাগ করতে 


প্রাচীন ভারতের সভ্যতা ১০৬ 


পারত না৷ এরা সকলেই ছিল স্বাধীন ৷ মেগাস্থানস ভারতে দাসপ্রথা 
দেখতে পান নি। ভারতীয়গণের উন্নত নৈতিক চরিত্র ও শৃঙ্খলাবোধের কথা 
“তান বলেছেন। তারা মিথ্যা কথা বলত না৷ সম্পত্তি নিয়ে মামলা মোকদ্দমা 
খুবই কম হত। চোর ডাকাতের উপদ্রব ছিল না৷ বেশির ভাগ লোকই 
আহারে ও ব্যসনে রুচিবোধের পরিচয় দিত! যজ্ঞের সময় ছাড়া কেহ সুরাপান 
করত না॥ ভারতায়গণ অলংকারপ্রিয় ছিল এবং স্ত্রী পুরুষ উভয়েই 
অলংকার পরিধান করত ৷ সমাজে বহ: বিবাহের প্রথা ছিল। শিকার যাত্রা 
রাজার প্রিয় অবসর বিনোদন [ছল | ষাঁড়, হাত! প্রভাত পশুর যুদ্ধ জনগণের 
আগ্রহের বিষয় ছিল । মেগাস্থিনস দেশে খাদ্যের প্রাচুর্য ও অফুরন্ত খানজ 
সম্পদের কথা বলেছেন । তিনি জলসেচ ব্যবস্থা ও পূরতকর্মে'র প্রশংসা করেছেন 
মেগাস্থিনিসের মতে নারীরা সেইযুগে বিশেষ সমাজের আসনে মাঁধন্ঠিত ছিলেন । 
ভারতের কোন কোন অণ্যলে সহমরণ প্রথার প্রচলন ছিল । 
ফাশহয়েনের দশ্টীতে ভারতীয় সমাজ £ মেগাশ্ছিনিসের সাত'শ বছর পরে 
‘ভারতে এসোঁছলেন চীন দেশের বিখ্যাত পাঁরব্রারক ফাশহয়ান । এই সময়ে 
মগধের সিংহাসনে আসান ছিলেন গণপ্তসম্রাট দ্বিতীয় চন্দ্রগ;প্ত বিক্রমাদত্য ॥ 
ফা-হিয়েন প্রায় পনর বছর ভারতে অবস্থান করেছিলেন । তাঁর মতে রাজধানী 
পাটালপনুত্র ছিল একটি আতশয় সমৃদ্ধ নগর ৷ এখানকার আধবাসীরা সুখে 
স্বাচ্ছন্দ্যে জীবনযাপন করত । তান বলেছেন যে, চণ্ডাল ও নীচ জাতি ছাড়া 
কেউ প্রাণীহত্যা করত না, মদ, মাছ-মাংস, পেয়াজ, রসুনইত্যাদিতারা খেত না ॥ 
বাজারে মাছ মাংস বিক্লী হতো না, বাড়িতে কেউ শুয়োর মুরগী পুষত না। 
চণ্ডালগণ অস্পৃশ্য ছিল। অপরাধাদের শান্তি খুব কঠোর ছিল না। মৃত্যুদণ্ড 
দেওয়া হতো না বললেই চলে । ইচ্ছামত রাজ্যের এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় 
যাওয়া আসা যেত। কোনরূপ বাধা নিষেধ ছিল না। 
ফা-হয়েনের বিবরণীতে অনেক বৌদ্ধ সংঘারামের উল্লেখ আছে ॥ এখানে 
বৌদ্ধ শ্রমণরা থাকতেন! এক মথুরা নগরেই ক্যাঁড়াট সংঘারাম ছিল । এই 


সংঘারামের জন্য ধনী লোকেরা ভাঁমদান করতেন । 


(জ) ৷ প্রাচীন ভারতীয় শিল্পকলা, শিক্ষ। ও সাহিত্য ॥ 
স্থাপত্য ও চিত্ৰকলা £ প্রাচীনকালে স্থাপত্য এবং চন্নকলার ক্ষেত্রেও ভারত 
ঘথেষ্ট কৃতিত্বের পারচয় দেয়। বৈদিক যুগের পাথরের তৈরী দঃগ্গ ও দেবদেবীর 


১০৬ সভ্যতার পরিচয় 


মুর্তি উন্নত ভাস্কর্য বিদ্যার পারচয় বহন করে। মৌ যুগে শিল্প ও সংস্কাতর' 
তরে অভাবলার উন্নাত দেখা দের । প্রায় মুসলমান আক্রমণের কাল পর্যন্ত 
এই উন্নাতর ধারাটি অবিচ্ছিন্ন ছিল। চন্্রগংপ্তের রাজধানী পাটালিপত্র নগরের 
চারদিকে কাঠের প্রাচীন তোরণ ও গম্বুজগনুল অপূর্ব কারুকার্য মাণ্ডত ছিল । 
নন্দনগড়, লাবনী, সারনাথ, সাঁচী, বঃদ্ধগয়া প্রীত স্থানে আবিদ্কৃত স্ত:প 
ও গদ্ভগএলি মৌযুগের উন্নত শিল্পকলার স্বাক্ষর বহন করে। নারনাথের 
সিংহমত ও ধর্মচক্র এবং বদদ্ধগয়ার মহাবোধি মান্দর স্থাপত্য শিল্ের এক 
উল্লেখযোগ্য নিদর্শন । 

মৌর্য সাম্রাজ্যের পতনের পর বহ; বিদেশী জাতি এদেশে আসার ফলে 
শিল্পরাঁতির ক্ষেত্রেও তার প্রভাব পড়ে ॥ ভারতীয় ভাব এবং গ্রীক ও রোমান 
শিল্পরাঁতির সমন্বয়ে গান্ধার শিল্প’ নামে এক নুতন শিল্পধারার সৃষ্টি হর । 
শিল্প রচনার এই ধারাটি কুষাণ যুগেও অব্যাহত ছিল। মথ7রা, বুদ্ধগর়া, সাঁচী 
অগরাবতী প্রভৃতি স্থানে এই শিল্পকলার বহু নিদর্শন দেখা যায়) কণিচ্কের 
রাজত্বকালে নামত পঃরুষপুরের চৈত্যট বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 

গপুবধগের দ্থাপত্যঃ এ যুগের শিল্পকীর্তিগডলর মধ্যে দেওগড়ের 
গাথরের তৈরা দশাবতার মন্দির এবং ভিতর গাঁওএর ইটের তৈরী মান্দর বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য । পাহাড় খোদাই করে গুহা নির্মাণ ছিল এযুগের স্থাপত্যের 
অপর বৈশিষ্ট্য । হায়দ্রাবাদের অজন্তা, মহারাষ্ট্রের ইলোরা ও গোয়ালিয়রের 
বাপগুহা এদের মধ্যে অন্যতম । এই গুহাগুলির দেয়ালে আবার সুন্দর সুন্দর, 
ছাঁব আঁকা আছে। 

শিক্ষা £ প্রাচীনকালে ছাত্ররা প্রায়ই গডরুগ্‌হে থেকে শিক্ষালাভ করতো । 
ছাত্র ও শিক্ষকেরা ঘানষ্ঠ সম্পর্কের ফলে ছাত্র গুরুর জীবন হতে উচ্চ 
আদর্শের শিক্ষা লাভ করতো। শিক্ষার উদ্দেশ্য ছিল জ্ঞানার্জন চাঁরন্র গঠন 
এবং সামাজিক কর্তব্য. ও ধর্মাঁয় আচার সম্বন্ধে গরিচর লাভ করা । 

তক্ষশীলা ও নালন্দা বিদ্বাবদ্যালয় ৪ পঞ্চম শতাব্দীতে নালন্দা বিশব- 
বিদ্যালয় স্থাপিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তক্ষশীলাই ছিল ভারতের সর্বাপেক্ষা 
বৃহৎ শিক্ষাকেন্দ্র। গুগ্তরাজ কুমারগুপ্তের পিতা ‘বিক্ৰমাদিত্য নালন্দা 
বিশ্ববিদ্যালয়াটি স্থাপন করেন। এটি ছিল তৎকালীন এশিরার শ্রেষ্ঠ ও বৃহত্তম 
শিক্ষাকেন্দ্র। দেশ বিদেশের প্রায় দশ হাজার ছাত্র এখানে একসাথে থেকে 
“ড়াশ,না করতো । বৌদ্ধধর্ম ছাড়া এখানে বেদ, তক“বদ্যা ব্যাকরণ, চিকিৎসাঃ 


প্রাচীন ভারতের সভ্যতা ১০৭ 


বিদ্যা, অর্থীবদ্যা, দর্শন প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হতো | গুপ্তযুগে সংগীত 
শিক্ষারও উন্নতি হয়। সমুদগুপ্তের বাঁণাবাদনরত মুর্তি সংগীতের প্রতি তাঁর 
অন;রাগের পরিচয় দেয়৷ 

সাহিত্য ঃ আর্ধজাতির ভাষা ও সাহিত্যর ইতিহাসে বেদ প্রথম সৃষ্ট । 
কাব্যরসের দিক থেকে যে কোন শ্রেষ্ঠ সাঁহত্যের সমতুল ৷ পুরাণ নামে হিন্দুদের 
প্রাচীন এক শ্রেণীর সাহিত্য ভারতীয় ইতিহাসের অমূল্য সম্পদ । কৌটিল্যের 
'অথ্থশাচ্্র' জৈন ভগ্রবাহূর “কজ্পসত্র' এবং বৌদগদ্হ কথাব্চ্তু' এযুগে রচিত 
হয়েছে বলে অনেকে মনে করেন। কুষাণ যুগে বৌন্ধপাণ্ডত বসন্ত ও 
নাগাজ'ন, ব্যাকরণাবদ পতঞ্জাল, দাশএনক অ*্বঘোষ প্রভাত মনীষাঁগণ তাঁদের 
লেখার দ্বারা এ যুগের জ্ঞান ভান্ডারকে সমূদ্ধ করেন; মহাকাৰ কালিদাসের 
‘রঘুবনংশ', 'মেঘদৃত', কুমারলম্ভব' গুভৃতি কাব্য এবং "শকুন্তলা" নাটক 
বিবসাহত্যের অতুলনীয় সম্পদ ৷ এছাড়া শহ্দ্ুকের নাটক 'মচ্ছকটিক'ঃ ও 
'বিশ্াথদত্তের 'মদ্রারাক্ষস” বিশেষ উল্লেখযোগ্য । কৰি হতৱিষেণ এবং গদ্যসাহিত্যের 
রচারতা দণশ্ডিনও তাঁদের রচনার দ্বারা ও এ যুগের সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেন । 

বিজ্ঞান চ৮? ৪ প্রাচীন যুগে ভারতীযগরণ বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় যথেষ্ট 
পারদশারঁ ছিলেন এবং সমসাময়িক কালে অন্যান্য দেশের তুলনায় এদেশের 
অগ্রগতি ছিল যথেষ্ট প্রশংসনীয় । কাঁণচ্কের রাজত্বকালে আর়ুবেদি শাস্র 
[বিশেষজ্ঞ হিসাবে চরক প্রসিদ্ধি লাভ করেন ॥ তাঁর লেখা চরক সংহিতা আজও 
আয়ুর্বেদ শাস্তের অমূল্য গ্রহ । শল্যাবদ্যা বিশারদ লুশ্রুত ও চাবৎসাশাস্দে 
বাণভট্ট ও ধন্বন্তরী এ সময়ে খ্যাতিলাভ করেন । 

জ্যোতার্বদ্যা ঃ বৈদিক যুগে আর্যগণ জ্যেতির্বিদ্যায়ও বিশেষ উন্নত ছল 
এবং তাদের 1তাঁথ-নক্ষব্র এবং রাশি সম্পর্কে ভাল ধারণা 'ছিল। গুপ্তষুগের 
জ্যো1তির্বিদ আর্যভট্ট প্রথম প্রকাশ করেন যে, পৃথিবী গোলাকার এবং তার 
[জের চারিদিকে ঘোরার ফলে দন রানি হয়। এ যুগের শ্রেষ্ঠ জ্যোতীবদ 
বরাহাগাহর সূর্যগ্রহণ ও চন্গ্রহণ কেন হয় তার কারণ বিশ্লেষণ করেন। 

রসায়ন শাস্ত্ঃ প্রাক্‌ বৈদিক যুগ থেকেই ভারত রসায়ন শাচ্তে যথেষ্ট 
দক্ষতা অর্জন করোঁছল, যেমন-__মরচে ধরেনা এমন ইস্পাত তৈরা, খানজ লোহা 
থেকে হাতিয়ার তৈরী, হুগ্রোপযোগী পিতল, বাসা, তামা, ব্রোঞ্জ প্রভাত ধাতুর 
জনিসপন্ত তৈরীতে ভারতবাসী ছল বিশেষ পারদশ। দিল্লীতে চন্দুরাজের 
লৌহশম্ভ প্রাচীন যুগে ভারতের ধাতু শিল্পের উন্নাতর দশন । 


১০৮ সভ্যতার পরিচয় 


অঞ্কশাস্ত ৪ অংৎকশাদ্লেও প্রাচীন ভারতীয়দের কাতত্ব ছিল অসামান্য । | 
গৃপ্তযুগে ভারতীয়রাই এক থেকে নয় পর্যন্ত সংখ্যা ও শুন্যের আ'বচ্কার | 
করে। এ ছাড়া গুপ্তষুগে পদার্থবিদ্যা ও জীবাঁবদ্যা প্রভাত বিজ্ঞানের 'বাভন্ন | 
শাখায় ভারতীর মনীষাঁগণ অসামান্য প্রাতভার পারচয় দিয়োছলেন । 


অনুশীললী 


রচনাত্মক প্রশ্ন ৯ নম্বর 


১। আর্ধজাত ও বৈদিক সভ্যতা সম্বন্ধে যা জান লেখ । 

২। আর্যদের ভারতে আগমন সম্পকে যা জান লেখ । 

৩। জৈনধর্ম ও বৌদ্ধধমের বিবরণ দাও । [৫+৪7] 

8৪1 অশোকের ধর্মবিভয় সম্পর্কে কি জান ? 

6 বৌদ্ধধর্ম প্রচারের জন্য অশোক কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেন ? 

৬। কুষাণ সাম্রাজ্যের বিবরণ দাও । 

৭। সমদ্র্গঃপ্ত সম্বন্ধে যা জান লেখ। 

৮1 মেবা্ানস কে ছিলেন? তাঁর দৃষ্টিতে ভারতাঁয় সমাজের বর্ণনা 
দাও। [২+৭] 

৯। ফাণীহয়েনের ভ্রমণ বান্তান্দে ভারতার সমাজের কি চিত্র ফুটে উঠেছে ? 

৯০। শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রাচীন ভারতের অবদান সংক্ষেপে লেখ। 

৯১ প্রাচীন ভারতের সাহিত্য সম্বন্ধে সংাক্ষপত আলোচনা কর। 

১২) বিজ্ঞান চর্চার ক্ষেন্রে প্রাচীনকালের ভারতবর্ষের অবদান ক? 


সংগক্ষগ্ত রচনাত্মক প্রশ্ন ৩ নম্বর 


১! বেদ কয়টি এবং কয় ভাগে বিভ্ত ? [১+২] 
২! বেদকে শ্র্ীত বলা হয় কেন? 

৩। আর্যদের রাষ্ট্রীয় জীবনের শুরগর্ালর সংাক্ষগ্ত বিবরণ দাও । 

81 মহাবাঁরের ধর্ম সম্পর্কে যা জান লিখ । 

€ 1 অচ্টাঙ্গক মার্গ ক? 


৬২, ৭৮, ১০২ 
৬২ 
৬৯ 


১০, ২৮ 
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